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জলের বাষ্পীভবন; ক্ষুটন ; ঘনীভবন ; 

মেঘ; বৃষ্টি ; বৃষ্টিচক্র। 

দ্রাব এবং ভ্রাবক , রাসায়নিক পদ্ধতি £ 

থিতান ও আশ্রাবণ, পরিস্রাবণ। 


তৃতীয় অধ্যায়? মাটি +" 
উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য উত্তম মাটিতে 
অবস্থাই প্রচুর খনিজ পদার্থ থাকিবে; 
উদ্ভিদের খাদ্য ও উহার উৎস; জলকুষ্ি 
পরীক্ষা$ সার: জৈব সার, রাসায়নিক 
সার; কৃষিক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ 

চতুর্থ অধ্যায় ই সজীব পদার্থ 
মটরগাছের বিভিন্ন অংশ ; মূলের গঠন 
ও মূলের কার্য; মূলের প্রকারভেদ, 
মূলের কাজ) কয়েকটি আস্থানিক মূল 
ও উহাদের কার্য ; পাতার গঠন ও উহার 
কার্য; পাতার কার্য; ফুল ও ফুলের 
কাষ; কোলা ব্যাঙ ও কুনো ব্যাউ-এর 
বহিরাক্কাতি এবং উহাদের কার্ধাবলী। 


বায়ুর ওজন আছে এবং বায়ু বল উৎপন্ন 
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(4) 
বিষয় পৃষ্ঠ 
পঞ্চম অধ্যায় 2 নিরাপত্তা, প্রাথমিক চিকিৎসা 
এবং রোগনিয়ন্ত্রণ MEO 80 
নিরাপত্তার নিয়মকানুন পালন করিয়া 
দৃষ্টান্ত স্থাপন-_সতর্কতা অবলম্বন প্রতি 
নাগরিকের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য; কাটা 
ও অগ্নিদাহের প্রাথমিক ‘চিকিৎসা; 
প্রতিরোধযোগ্য সাধারণ রোগ । 


প্রথম অধ্যায় | বায়ু 2 AIR 


1. বায়ুর ওজন আচ্ছে এবং ৰামু বল উৎপন্ন কচর (Air 
has weight and develops force ) £ 


বায়ুমণ্ডল ( Atmosphere ): পৃথিবীর চারিদিকে বায়ুর 
একটি আবরণ আছে। এই আবরণের গভীরতা 500 কিলো- 
মিটারেরও বেশী। মাছ যেমন জলে ডুবিয়া আছে এবং জলের 
নীচে অবাধে বিচরণ করে, আমরাও তেমনি বায়ুর মহাসমুক্দে 
'ডুবিয়া আছি এবং এই বায়ুস্তরের নীচে অবাধে বিচরণ করিতেছি । 
আমাদের চারিদিকে সর্বত্রই বায়ু আছে। আপাতদৃষ্টিতে কোন 
পাত্র শুন্য বলিয়া মনে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে উহা৷ বায়ু দ্বার! পূর্ণ 
থাকে। একটি খালি ঘটি জলে ডুবাইয়া উহাকে জলপূর্ণ করিতে 
গেলে শব্দ হয়। ইহার কারণ, খালি ঘটির মধ্যস্থিত বায়ু তখন 
ঘটি হইতে সশব্দে বাহির হইয়৷ আসে। ঘটির মুখে হাত দিলেই 
তাহা আমরা বুঝিতে পারি। 

পৃথিবীর চারিদিকে এই যে বায়ুর আবরণ আছে, তাহাকে 
এককথায় বায়ুমণ্ডল ( atmosphere ) বলে। 

বায়ু আমরা চোখে দেখিতে পাই না, কিন্ত নান! প্রকারে বায়ুর 
অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি। আশ্বিনের ঝড়, বৈশাখের 
“কালবৈশাখী”, পাখা দ্বারা বায়-সঞ্চালল_এই সকল ক্ষেত্রেই 
বায়ুর প্রবাহ চলে এবং বায়ুতে প্রবাহ থাকিলেই আমরা বায়ুর 
অস্তিত্ব ভালভাবে বুঝিতে পারি। 

বায়ু ছাড়া কোন সাধারণ জীব এক মুহুর্তও বাঁচিতে পারে ন1। 
ইহা! দ্বারা জীবের-_-উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্বাসকার্য চলে। শ্বীসকার্ষের 
জন্য আমাদের গৃহে বাঁয়ু-চলাচলের ব্যবস্থা রাখা হয়। আবার 
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বায়ুর অভাবে সাধারণতঃ কোন পদার্থ জ্বলিতেও পারে না। 
আমরা বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে নৌকা চালাই, ঘুড়ি উড়াই । 

বায়ুর ওজন আছে (Air has wei6ht) £ সকল জড় পদার্থেরই 
ওজন আছে। বায়ু একটি জড় পদার্থ; সুতরাং ইহারও ওজন 
আছে। বায়ু অত্যন্ত হালকা বলিয়৷ মনে হইতে পারে যে, বায়ুর 
ওজন নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা সত্য নহে। বায়ুর যে ওজন 
আছে, এখানে সেই সম্পর্কে কয়েকটি পরীক্ষার কথা বল! হইল। 

পরীক্ষা 1. একটি প্যাচকল ও একটি স্টপককযুক্ত ফ্লাস্ক 
লও। ইহার মুখে প্যাচকল ঠিকমত বসাইয়! ইহাকে ওজন কর। 
হুকসহ প্যাচকল এবং স্টপককের চাবি খুলিয়া ফ্লাস্কের মধ্য হইতে 
বাত-পাম্পের সাহায্যে বায়ু নিষ্কাশন কর। স্টপককের চাবি 
বন্ধ করিয়া আবার প্যাচকল আটিয়া দাও। এখন এই অবস্থায় 
ইহাকে ওজন করিলে দেখা যাইবে যে, ওজন আগের তুলনায় 
কমিয়া গিয়াছে। 

ইহাতে প্রমাণ হয় যে, বায়ুর ওজন আছে। ফ্রান্সের ভিতরকার 
বায়ু বাহির হইবার ফলে উহার ওজন কমিয়াছে। 


এখন, প্যাচকল ও 
স্টপকক খুলিয়া দিলে 
বাহির হইতে বায়ু ফ্লাস্কের 
মধ্যে প্রবেশ করিবে। 
আবার প্যাচকল (স্টপকক 
ফ্লাস্কের সহিত স্থায়িভাবে 
সংলগ্ন থাকে) জীটিয়া 
উহাকে ওজন করিলে ওজন 
বাড়িয়া আগের মত ইইবে। 


বাহির হইতে বায়ু ক্রাস্থে প্রবেশ করিল বলিয়া এইবার ফ্লাস্কের 
ওজন বাড়িল। 
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চিত্র 1. বায়ুর ওজন সম্পর্কে পরীক্ষা 


বায়ু 3 
বায়ুর ওজন সম্পর্কে এই পরীক্ষাটি করিয়াছিলেন বৈজ্ঞানিক 
অটে| ভন গেরিক। 
পরীক্ষা 2. তোমরা অনেকেই ফুটবল খেল। একটি ফুটবলের 
ব্লাডার পাম্প না করিয়া উহার স্বাভাবিক অবস্থায় ওজন কর। 
পরে খুব বেশী পাম্প করিয়া ব্লাডারটিকে আবার ওজন কর। দেখা 
যাইবে, দ্বিতীয়বারের ওজন একটু বেশী হইয়াছে । 


চিত্র 2. বায়ুর ওজন সম্পর্কে পরীক্ষা 
ইহার কারণ কী? পাম্প না করিলে ব্লাডারের মধ্যে অতি 


সামান্য পরিমাণ বায়ু থাকে। পাম্প করিয়া আরও বায়ু উহাতে 
ঢুকাইলে উহার ওজন বাড়ে। খুব বেশী পাম্প করিলেই ওজনের 
এই পার্থক্য ধর! পড়িবে-_অল্প পাম্প করিলে বোঝা যাইবে না। 
পরীক্ষা 3. একটি গোল তলাবিশিষ্ট ফ্রাস্কের মুখ রবারের ছিপি 
দিয়া বন্ধ করিয়। ফ্লাস্কটকে ওজন কর। 
পরে ছিপি খুলিয়৷ ফ্লাস্কের গলা ধরিয়া 
ফ্লাস্কটিকে চারিদিকে সমানভাবে সামান্য 
গরম কর। ইহাতে ফ্রাস্কের ভিতরকার 
অধিকাংশ বায়ু হালকা হইয়া বাহির 
হইয়া যাইবে। কিছুক্ষণ পরে, ফ্লাস্কটি 
উত্তপ্ত থাকিতে থাকিতে উহার মুখ 
পুনরায় ছিপি দিয়া বন্ধ কর। ফ্রাস্কটি শীতল হইলে উহাকে 
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পুনরায় ওজন কর। এইবার ওজন পূর্বাপেক্ষা কম হইবে। ইহার 
কারণ, উত্তপ্ত ফ্লাস্ক হইতে কিছু বায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে । এই 
দুই ওজনের পার্থক্য হইতেছে, ফ্লাস্ক হইতে নির্গত বায়ুর ওজনের, 
সমান। ফ্রান্কের ছিপি খুলিলে সশব্দে বায়ু উহার ভিতরে প্রবেশ ' 
করিবে। এইবার ক্রাস্কটি ওজন করিলে দেখা যাইবে, উহার ওজন 
প্রথমবারের ওজনের সমান হইয়াছে । 

বানু বল উৎপন্ন করে ( Air develops force ): বায়ু জড় 
পদার্থ হইলেও হালকা বলিয়া উহার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সর্বদা 
সচেতন নহি। কিন্তু এই বায়ুতে যখন প্রবাহ উপস্থিত হয় তখন উহার 
অস্তিত্বই যে শুধু আমরা বুঝিতে পারি তাহা নহে, প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহের 
বেগে অনেক সময় আমাদের অনেক ক্ষতিও হইয়া থাকে। 

ভীষণ ঝড় প্রবল বায়ুপ্রবাহ ছাড়া আর কিছুই নহে। ভীবণ 
ঝড়ে গ্রামের ঘর-বাঁড়ী, বড় বড় গাছ প্রভৃতি ভূমিসাৎ হইয়। বায়। 
সুতরাং বায়ুতে প্রবল প্রবাহ থাকিলে উহা ভীষণ জোরে কোন, 
জিনিসকে ধাক। দিতে পারে। অর্থাৎ বায়ুতে প্রবাহ থাকিলে 
বায়ুতে বলের সঞ্চার হয়। সুতরাং কোন বস্তুর উপর বাতাস বা 
বা বাধ়ুপ্রবাহ বলপ্ৰয়োগ করিতে পারে। 

অল্প বেগে বায়ু বহিতে থাকিলে বায়ুতে সঞ্চারিত বলকে 
নানাভাবে আমাদের কাজে লাগান যাইতে পারে; 
যদি প্রচণ্ড হয়, তবে উহাকে কাজে লাগান কঠিন। 

বায়ুর বলকে আমরা কিভাবে কাজে লাগাইয়া থাকি, এখানে, 
সেই সম্পর্কে বলা হইতেছে। 

ঘুড়ি উড়ান ( Kite 15108 ): ঘুড়ি উড়াইয়| অনেকে আনন্দ 
পাইয়া থাকে। ঘুড়িকে আকাশে উড়াইয়া রাখার কাজে বায়ুর 
বেগই সাহায্য করিয়৷ থাকে। 

ঘুড়ির স্থৃতায় তেরছাভাবে নীচের দিকে একটু টান পড়ে। ঘুড়ির 
ওজনও নীচের দিকে ক্রিয়া করে। ঘুড়ি ঠিকভাবে রাখিলে বায়ুর 


কিন্তু বায়ুর বেগ 
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বলে উহা উপরদিকে একটি ধাক্কা পায়; সেই কারণে ঘুড়ির সুতা 
না কাটিয়া যাওয়া পৰ্যন্ত ঘুড়ি আকাশে উড়িতে থাকে। অবশ্য 
প্রয়োজন হইলে ঘুড়িকে টানিয়া 
সকল সময়েই নীচে নামান বায়। 


চি £ 


চিত্র 5. ঘুড়ি উড়ান 
আবার বাতাসের বেগ কম-বেশি হইলে অথবা দিক পরিবর্তন হইলে 
ঘুড়িকে ঠিকমত উড়াইবার কৌশল জানা আবশ্যক । 
পালের নৌকা (581108 ১০৫৮): তোমরা পালের নৌকা 
দেখিয়াছ। একটি খুঁটির 
সহিত দণ্ড ও দড়ির সাহায্যে 
নৌকায় পাল তোলা হয়। 
এই পাল একখানি শক্ত 
কাপড় বিশেষ । যেদিকে 
নৌকা চলিতেছে, মোটামুটি 
এ দিকে যদি বায়ুর বেগ, 
অর্থাৎ বাতাস থাকে, তবে চিত্র 6. পালের নৌকা 
বাতাসের জোরে পালের কাপড় ফুলিয়া উঠে এবং বায়ুর বেগ 
পালকে ঠেলিয়া নৌকাকে সেইদিকে লইয়া চলে। এ সময় 
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নৌকার মাৰিকে পালের কাপড় ঝুলাইবার দিক ঠিক করিয়া 
দিতে হয় এবং শুধু হাল ধরিয়া থাকিলেই বায়ুর বলে নৌকা 


সম্মুখের দিকে চলিতে থাকে। সীট 


কাজে বায়ুর বলকে 
পালের সাহায্যে এই 
ভাবে কাজে লাগান হয়। 

স্টীম-ইঞ্জিন দ্বারা 
জাহাজ চালনা আর্ত 
হইবার পূর্বেও সমুদ্রে 
পালের  সাহায্যেই 
জাহাজ চালান হইত। 
পালতোল! জাহাজগুলি 


বায়ুর বলেই সমুদ্রের 
উপর দিয়া দেশ-দেশান্তরে যাতায়াত করিত। 


TA 
//% 

্ূ 

yy ৫ 
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লাগাইয়া বাযুচালিত কল (windদেill) প্ৰস্তুত কর! যায়। 
এককালে এইরূপ কল দ্বার! গমভাঙ্গান প্রভৃতি কাজ হইত। 

এ কলে বড় বড় পাখা লাগান থাকে। বায়ুর বেগে এ পাখা 
ঘুরিলে উহার বূর্ণন-দণ্ডের সহিত সংযুক্ত কলও ঘুরে। বায়ুপ্রবাহ না 
থাকিলে এই কলের দ্বার! কাজ পাওয়া যায় না, সেইজন্য এই কলের 
ব্যবহার এখন আর নাই । 


প্রশ্নাবলী 

সাধারণ প্রশ্ন ? Essay Type 
বায়ুর ওজন আছে,__ইহা কি ভাবে প্রমাণ করা যায়? 
“বায়ু বল উৎপন্ন করে”_কথাটি দ্বারা কি বোঝ? 
বায়ুর বল কাজে লাগাইয়া আমরা কি কি সুবিধা পাই? 
বায়ুর বল আমাদের কোন ক্ষতি করে কি? কোন্‌ অবস্থায়? 
বায়ুতে কাজ করিবার শক্তি আসে কোথা হইতে? 
বর্তমানে পালের জাহাজ ও বায়ু-চালিত কলের ব্যবহার নাই কেন? 


25771825558 


নূতন পদ্ধতির প্রশ্ন £ Objective Type 
1. শূল্তন্থান পূর্ণ কর ঃ 
(৫) পৃথিবীর উপরে বায়ুর আবরণের গভীরতা _- কিলোমিটারেরও 
বেশী। 
(6) = সাহায্যে উদ্ভিদ ও প্রাণী শ্বাসকার্ধ চালায়। 
(6) = সাহায্যে আমরা নৌকা চালাই, ঘুড়ি উড়াই। 
(8) বায়ুর __ কাজে লাগাইয়া বায়ুচালিত কল প্রস্তুত করা যায়। 
2. নিয়ের বাক্যগুলির মধ্যে যেগুলি শুদ্ধ তাহাদের পাশে »/ এইরূপ চিহ্ন 
দাও এবং যেগুলি শুদ্ধ নহে সেগুলির পাশে % এইরূপ চিহ্ন দাও। 
() বায়ুর ওজন নাই। 
(ii) বায়ুতে বলের সঞ্চার হয়। 
(ii) বায়ুপ্রবাহ না থাকিলেই ঘুড়ি উড়ান সম্ভব। 


ভ্বিতীয় অধ্যায় জল 2 WATER 


প্রথম পাঠ 
1. জঢলব্প বাম্পীভভ বন ( Water evaporates ) 2 

বাম্পীভবন ( Evaporation): কোন চ্যাপ্টা মুখ-খোলা। 
পাত্রে, যেমন থালায়, সামান্য পরিমাণ জল রাঁখিলে ও জল কয়েক 
ঘণ্টা পরে শুকাইয়া যায়; ইহার কারণ, জল তরল অবস্থা হইতে 
বায়বীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হইয়া, অর্থাৎ বাষ্প হইয়া বায়ুতে 
মিশিয়া যায়। ভিজা কাপড়-গামছা প্রভৃতির জলও এইভাবে 
শুকাইয়া থাকে, ইহা তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ। 

এইভাবে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-ডোব! ইত্যাদি হইতে জল 
ক্রমশঃ বাষ্প হইয়। উড়িয়া যায় এবং ইহার ফলে চৈত্র-বৈশাখ মাসে 
উহাদের জল কমিয়! যায়। এই প্রকারে আপনা হইতেই সবদা 
জল যে প্রণালীতে শুকাইয়! যায়, অর্থাৎ বাষ্প হইয়া যায়, সেই 
প্রণালীকে বাম্পীভবন বলে। জলের বাম্পীভবন সকল উষ্ণতায়, 
নকল চাপে সব সময় অল্প-বিস্তর হইয়| থাকে। সেইজন্য দেখ! 
যায় যে, বৃষ্টির দিনেও আমাদের ভিজ কাপড়জামা শুকায়। 

জলের এই বাম্পীভবনের হার নির্ভর করে জলের উপরিতলের 
বিস্তৃতির উপর। কারণ বাম্পীভবন হইয়া! থাকে জলের উপরিভাগ 
হইতে। এক গ্রাস জল থালায় টালিয়া রাখিলে যত তাড়াতাড়ি 
শুকাইবে, গ্রাসে রাখিলে তত তাড়াতাড়ি শুকাইবে না। 

আবার, বায়ুপ্রবাহ থাকিলে বাষ্পীভবন যত ভরত হয়, বায়ু- 
প্রবাহ না থাকিলে তত তাড়াতাড়ি হয় না। 

উপরের আলোচন! হইতে দেখা যায় যে, জলের উষ্ণতা, বায়ুর 


আর্দ্রতা, বায়প্রবাহ, জলের উপরিতলের বিস্তৃতি, জলের উপর 
বায়ুর চাপ প্রভৃতির উপর জলের বাম্পীভবন নির্ভর করে। 
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পরীক্ষা; একটি গ্রাসে সামান্য একটু জল এবং একটি থালায় 
সমপরিমাণ জল ঢাল। এইভাবে থাল! ও গ্রাসটিকে না ঢাকিয়া 
খোল। জায়গায় রাখিয়া দাও । 

কয়েকদিন পরে লক্ষ্য করিয়া 
দেখ, থালায় একটুও জল নাই ; কিন্ত 
গ্রাসে সামান্য জল রহিয়াছে__-তবে 
এই জল পূর্বাপেক্ষা কম। চিত্র 9. বাদ্দীভবনের পরীক্ষা 

বাম্পীভবনের জন্যই থালায় জল নাই এবং গ্লাসের জলও কমিয়া 
গিয়াছে । থালা! অপেক্ষা গ্রাসে জলের বাম্পীভবন কম হইয়াছে 
বলিয়! গ্রাসে এখনও সামান্য জল রহিয়াছে। 

বাম্পীভবনের কয়েকটি ফল £ ভিজা গামছা গায়ে জড়াইয়া 
রাখিলে আমরা ঠাণ্ডা বোধ করি। ইহার কীরণ, ভিজা গামছ'র 
জল বাস্পীভবনের জন্য আমাদের শরীর হইতে তাপ আহরণ করে; 
ফলে আমাদের শরীর ঠাণ্ডা হয়। 

গ্রীষ্মকালে জল ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য আমরা মাটির কুঁজ! ব্যবহার 
করি। পিতলের কলসীর জল অপেক্ষা মাটির কুঁজীর জল বেশী 
ঠাণ্ডা হয়। ইহার কারণ, মাটির কুঁজার গায়ে 
অসংখ্য সুন্ম ছিদ্র থাকে। এ সুক্ষ ছিদ্র দিয়া 
ুব সামান্ড পরিমাণ জল সদাই চুয়াইয়া 
বাহিরে আসে এবং বাম্প হইয়া উডিয়া যায়। 
এই জল বাষ্প হইবার কালে কুঁজার জল হইতে 
তাপ আহরণ করে বলিয়া কুঁজীর জল ঠাণ্ডা 
থাকে। পিতলের কলসীর গা হইতে এভাবে 
বাষ্পীভবন হইতে পারে না । সেইজন্য এ জল ঠা থাকে না। 

স্ফ,উন (Bilin) £ কোন পাত্রে জল লইয়া আগুনে গরম 
করিতে থাকিলে কিছুক্ষণ পরে এ জল টগবগ. করিয়া ফুটিতে 
থাকে, ইহ! তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। ইহাঁকেই জলের 


চিত্র 10. 
মাটির কুঁজা 
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স্কুটন বলে। জলকে ফুটাইলে জলও বাষ্প হইয়া উড়িয়া 
যায়। কিন্ত বাম্পীভবনের সহিত ইহার পার্থক্য আছে। বায়ুর 
স্বাভাবিক চাপে এই জল একটি নিদিষ্ট তাপমাত্রায়, 100 ডিগ্রি 
সেটিগ্রেডে ফুটিয়া থাকে । তবে বায়ুর চাপ কম থাকিলে জল কম 
তাপমাত্রায় এবং বায়ুর চাপ বেশী হইলে জল বেশী তাপমাত্রায় 
ফুটিয়া থাকে । মোট কথা, বাম্পীভবনের মত স্ফুটন সমস্ত 
তাপমাত্রায় ঘটে ন!; স্কুটন একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ঘটিয়া থাকে । 
যে তাপমাত্রায় জল ফুটিয়া থাকে, উহাকে জলের ক্ফ,টনাঙ্ক 
(boiling Point ) বলে। জলের স্ফুটনাঙ্ক 100 ডিগ্রি সেটিগ্রেড। 
বিভিন্ন তরলের ক্ষুটনাঙ্ক বিভিন্ন 
বাম্পীভবন এবং স্ফুটনের মধ্যে আরও একটি পার্থক্য আছে। 
বাষ্পীভবন সর্বদা তরলের উপরিভাগ হইতে ঘটিয়া থাকে; কিন্ত 
স্কুটন ঘটিয়া। থাকে সমগ্র তরল হইতে । জল যখন ফোটে তখন 
সমগ্র জল আলোড়িত হইয়া বুদ্বুদের আকারে বাঁষ্পে পরিণত 
হয়। 
পরীক্ষা ঃ একটি মুখ-খোল। পাত্রে কিছু জল লও। এই 
জলের মধ্যে কিছু কাল রংয়ের লোহার ছোট ছোট পেরেক ডুবাইয়া 
রর রাখ। এইবার পেরেকসহ জলের 
5 17 পাত্রটিকে গরম কর। কিছুক্ষণ পরে 
দেখিবে, জল টগবগ করিয়! ফুটিতেছে, 
এবং জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া 
যাইতেছে। 
ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখ, 
চিত্র 1]. স্ফুটন সম্পর্কে কাল রংয়ের ছোট ছোট লোহার 
পরীক্ষা পেরেকগুলি পাত্রের জলের মধ্যে 


ইতস্তত; ঘোরাফেরা করিতেছে । জলের আলোড়নের সঙ্গে পেরেক- 
গুলিও আলোডিত হইতেছে। 


জল 


ইহা। হইতে বুঝা গেল, 


হয় না 
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জল ফুটিবার কালে সমস্ত জল 
আলোড়িত হইয়া বাষ্প হয়_কেবলমাত্ৰ 


উপরিভাগ হইতে বাষ্প 


বাষ্পীভবন ও স্ফ,উনের তুলনা! 


wh MOBI OE RTI 


বাষ্পীভবন 


1. বাদ্পীভবন নিঃশব্দে ধীরে 
ধীরে ঘটে । 

2. বাষ্গীভবন সকল উষ্ণতায় 
ঘটে। 

3. বাপ্পীভবন তরলের উপরি- 
তল হইতেই ঘটে ৷ 

4. বাষ্পীভবনে তরলের উষ্ণতা 
কমিয়া যায়। 

5. বায়ুর চাপ কমিলে তরলের 
বাষ্পীভবন দ্রুত ঘটে । 


6. বাষ্পীভবনকালে তরল পদার্থ 
হুইতে উৎপন্ন বায়বীয় পদার্থের চাপ 
বায়ুর চাপ অপেক্ষা কম। 


্ফুটন 


1. স্ফুটন সশব্দে দ্রুত ঘটে । 


2. স্ফুটন একটি নিদিষ্ট উষ্ণতাতেই 
ঘটে । 

3. স্ষুটনকালে তরলের সকল: 
স্থান হইতে স্টীম নির্গত হয়। 

4. স্ফুটনকালে তরলের উষ্ণতার 
এরূপ কোন হাস হয় না। 


5. বায়ুর চাপ কমিলে তরলের 
সকুটনাক্কের হ্রাস পায়, কিন্তু স্ফুটনের 
হার সর্বদা সমান থাকে । 

6. ক্ফুটনের সময় তরল পদার্থ 
হইতে উৎপন্ন বায়বীয় পদার্থের চাপ 
বায়ুর চাপের সমান। 


ঘনীভবন ( Condensation ) £ জলীয় বাষ্পকে ঠাণ্ডা করিলে 


উহা তাপ হারাইয়া পুনরায় জলে পরিণত হয়। 


গ্রাসে বরফ 


রাখিলে দেখা যায় যে, গ্লাসের বাহিরে বায়ুর জলীয় বাষ্প তরল 


হইয়া জমিয়া জল হয়। 


ক্ৰমান্বয়ে বাম্পীভবন ও ঘ্বনীভবনের 


ও বৃষ্টি হয়। 


ফলেই যথাক্রমে মেঘ. 
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€মঘ (5158): জলীয় বাষ্প বায়ু অপেক্ষা হালকা । 
সেইজন্য উহ! উপরে উঠিয়া যায়। উপরের বায়ু নীচের বায়ু অপেক্ষা 
বেশী শীতল । আবার নীচের জলীয় বাম্পপূর্ণ হালকা! বায়ু উপরে 
উঠিলে উহার উপরে উপরকাঁর বায়ুর চাপ কমিতে থাকে । সেইজন্য 
উধ্বগামী বায়ু প্রসারিত হয়। বায়ু প্রসারিত হইলে শীতল হয়। 
এই ছুই কারণে উপরের জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু শীতল হয়। উষ্ণতা 
কমিয়া গেলে বায়ুর জলীয় বাম্পধারণের ক্ষমতাও কমিরা যায়। 
সুতরাং তখন উধ্বগামী বায়ু অধিক জলীয় বাষ্প ধরিয়া রাখিতে 
পারে না। অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা 
আশ্রয় করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয় এবং আকাশে 
ভাসিতে থাকে। ইহাকে মেঘ বলে। 

বৃষ্টি (Rain)? মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়। আকাশে বায়ুভরে 
খণ্ড খণ্ড মেঘ ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইবার কালে একত্র হইয়া 
বড় মেঘে পরিণত হয়। এই সকল মেঘ অত্যধিক ঠাণ্ডায় আরও 
শীতল হইলে ছোট ছোট জলকণাগুলি একত্র হইয়া 


বড় বড় জলের 
ফৌটায় পরিণত হয়। 


অধিক ভারের জন্য উচ্ারা আর তখন 
বায়ুতে ভাসিতে পারে না, পৃথিবীর আকর্ষণে মাটিতে বারিয়া 
পড়ে। ইহাকেই আমরা বৃষ্টি বলিয়া থাকি। 

ষ্টিচ্র (Rain 05) £ সমুদ্র, নদী, খাল-বিল প্রভৃতি 
জলাশয় হইতে প্রতিদিন প্রতিমুহর্তে বাষ্পীভবন হইয়া উহাদের 
জল বাচ্পে পরিণত হইতেছে। যদি এই বাম্পীভবন একটান! 
চলিতে থাকিত, তবে কয়েকশত বৎসরে পৃথিবীর সমুদয় জল 
শুকাইয়া বাইত। কিন্তু এই উত্বগামী জলীয় বাষ্প জমিয়া 
এর মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়।. বৃষ্টির কতক জল ভূগর্ভে 
“বেশ করিয়া প্রঅ্রবণ-রূপে আবার ভূপৃষ্ঠে চলিয়া আসে। 
অধিকাংশ জল নদীপ্রবাহের সহিত সাগরে চলিয়া যায়। আবার 
সাগর, নদী প্রভৃতি হইতে বাম্পীভবন হইয়া উহাদের জল বাম্পে 


জল 19. 
পরিণত হইয়া মেঘ স্থপ্টি করিতেছে এবং মেঘ হইতে বৃষ্টি 


চিত্র 12, বৃট্টিচক্র 


হইতেছে। এই প্রকারে বাম্পীভবনের দ্বারা বৃষ্টিচক্র পরিবত্তিত 
হইতেছে। 


প্রশ্নাবলী 
সাধারণ প্রশ্ন? Essay Type 
1. বাপ্পীভবন কাহাকে বলে? বাষ্পীভবন কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর 
করে? 
2. ক্ফুটন কাহাকে বলে? বাদ্পীভবন ও ক্কুটনে পার্থক্য কি? 
3. মাটির কুঁজার জল পিতলের কলসীর জল অপেক্ষা ঠাণ্ডা হয় কেন? 
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4. ঘনীভবন কাহাকে বলে? মেঘ কি ভাবে উৎপন্ন হ্য়? 


5. “বাষ্পীভবনের দ্বারা বৃষ্টিচক্র পরিবতিত হইয়াছে*,_ কথাটি ব্যাখ্যা 
কর। 


নূতন পদ্ধতির প্রশ্ন £ Objective Type 
1. নিম্নের বাক্যগুলির মধ্যে যেগুলি শুদ্ধ তাহাদের পাশে ৮ এই দাগ দাও 
এবং যেগুলি শুদ্ধ নহে সেগুলির পাশে % এই দাগ দাও । 
(i) জল ফুটাইলে বাষ্প হয়। 
(1) জলীয় বাষ্প বিশুদ্ধ বায়ু অপেক্ষা ভারী । 
(10 বাযুপ্রবাহ থাকিলে বান্পীভবন দ্রুত হয় না। 
(iv) স্ফুটনকালে তরলের সকল স্থান হইতে বাষ্প নির্গত হয়। 
(৮) জল 100 ডিগ্রি সেট্িগ্রেড উত্তাপে ফোটে । 
2. নিম্নলিখিত বাক্যগুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে তিনটি করিয়া কারণ দেখানো 
হইয়াছে। তিনটির মধ্যে একটি শুদ্ধ, কেবলমাত্র শুদ্ধ কারণটির পার্শ্বে 
0 (গোল দাগ) দাও। 
(৫) কুঁজার জল পিতলের কলশীর জল অপেক্ষা ঠাণ্ডা হয়। 
(1) কুঁজা মাটির তৈরী, উহা পিতল হইতে ঠাণ্ডা । 
(i) কুঁজার গায়ে সুক্ষ ছিদ্র আছে, এ ছিদ্রের ভিতর দিয়া জল 
চাইয়া বাহিরে আসে ও বাষ্প হইয়া যায়। সেই কারণে 
কুঁজা ও জল ঠাণ্ডা হয়। 


(iii) কুঁজার গায়ে সুঙ্ষম ছিদ্র আছে; ছিদ্রের ভিতর দিয়া বায়ু- 
চলাচল হয় বলিয়া কুঁজার জল ঠাণ্ডা হয়। পিতলের 
কলসীর গায়ে ছিত্র নাই, তাই উহার ভিতর দিয়া এরূপ 
বায়-চলাচল হইতে পারে না। 
(9) বৃষ্টিচক্র সম্ভব হয়। কারণ-_ 


() নদীর জল ঢালুর দিকে গড়াইস্া সমুদ্রে যাইতে পারে। 


কারণ_- 


(0) মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়। 
(4) জল তাপে বাষ্প হয় এবং শৈত্যে ঘনীভূত হইয়া আবার জল 
উৎপন্ন হইতে পারে। 


পট 


ছিভীয় পাঠ 
2.0) দ্রা এবং দ্রাবক ( Solute and solvent ) 2 


দ্রবণ (5০uti০n ): একটি গ্রাসে জল লও এবং তাহার মধ্যে 
সামান্য চিনি মিশাও। এই চিনি জলের মধ্যে মিশিয়া যাইবে এবং 
জলের মধ্যে চিনির কোন চিহ্নই দেখা যাইবে না। গ্রাসে স্বচ্ছ 
চিনি-জল প্রস্তত হইবে। 

অপর একটি গ্রাসে পরিষ্কার জলের মধ্যে সামান্য লবণ মিশীও। 
এই লবণও জলের মধ্যে মিশিয়া যাইবে এবং জলের মধ্যে লবণের 
‘কোন চিহ্নই দেখা যাইবে না। গ্রাসে স্বচ্ছ লবণ-জল প্রস্তুত হইবে । 

এই দুইটি গ্রাসে জলের সঙ্গে অন্য পদার্থের (চিনি ও লবণ) 
মিশ্রণে যাহা প্রস্তুত হইল (চিনি-জল ও লবণ-জল ), তাহাকে 
দ্রবণ বলে। 

দ্রবণের দুইটি অংশ। যাহা মিশ্রিত করা হয় এবং গলিয়া যায় 
(চিনি ও লবণ ), তাহাকে দ্রাব (50155 ) বলে এবং যাহার মধ্যে 
দ্রাব মিশ্রিত কর! হয় ( জল ), তাহাকে ভ্রাবক ( 5০Ivent ) বলে। 

সুতরাং দেখা গেল যে, দ্রাব এবং দ্রাবকের মিশ্রণে যাহ! প্রস্তুত 
হয় তাহাকে দ্রবণ বলে; অর্থাৎ, দ্রবণ = দ্রাব+-দ্রীবক। | 

দ্রাব্য পদার্থ ঃ কেবলমাত্র চিনি এবং লবণই জলে দ্রবীভূত 
হয় না; ফটকিরি, তুঁতে, সোডা প্রভৃতিও জলে দ্রবীভূত হয় 
সুতরাং চিনি, লবণ, ফটকিরি তুতে, সোডা প্রভৃতি জলে দ্রাব্য 
কোন তরল পদার্থে যে সকল জিনিস দ্রবীভূত হয়, সেই সকল 
জিনিসকে এ তরলে ভ্রাব্ত বলে। লোহা জলে দ্রাব্য নহে, 
এ্যাসিডে দ্রাব্য ; বানিশ জলে ভ্রাব্য নহে, স্পিরিটে দ্রাব্য। 

আদ্রাব্য পদার্থ ঃ জলে বালি ঢালিলে এ বালি কখনও দ্রবীভূত 
হইবে না। বালি, চাখড়ি প্রভৃতি জলে অদ্রাব্য। লোহ! এবং 
বানিশ যে জলে অদ্রাব্য, তাহা আগেই বলা হইয়াছে । কোন 
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তরল পদার্থে যে সকল জিনিস দ্রবীভূত হয় না, সেই সকল' 
জিনিসকে এ তরলে অদ্রাব্য বলে। 
(6) ল্লাসাক্রনিক পদ্ধতি ( Chemical processes Dz 
নদী, পুকুর প্রভৃতি সাধারণ জলাশয়গুলির জলে নানাপ্রকার 
অদ্রাব্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে। জলের মধ্যে মিশ্রিত এই সকল 
অ্রাব্য পদার্থ কি প্রকারে পৃথক করা যায়, এখানে তাহার কয়েকটি 
সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচন! করা হইতেছে। 
৫) থিতান (Sedimentation) ও আজ্ৰাবণ (Decantation) £ 
পরীক্ষাঃ একটি পাত্রে জল লইয়া উহাতে মাটি ও বালি 


মিশ্রিত কর। পাত্রটি এক জায়গায়, 

Lng রাখিয়া দাও। কিছুক্ষণ পরে দেখ, বালি 

টিং, ও মাটি নীচে জমিয়া আছে। উপরে 

যা কতকটা পরিষ্কার জল আছে। এই 
ও প্রক্রিয়াকে থিতান বলে। 

চিত্র 13. আন্ৰাবণ এইবার ধীরে ধীরে পাত্র কাত 


করিয়া উপরের পরিষ্কার জলকে অপর পাত্রে ঢাল। 
কঠিন পদার্থ হইতে পরিষ্কার জল 
আজাবণ বলে। 


থিতান ১ ধুলা, বালি বা অন্য কোন অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ- 


মিশ্রিত অপরিষ্কৃত তরলকে স্থিরভাবে রাখিয়া দিলে যেভাবে সেই 


অদ্রাব্য পদার্থ ধীরে ধীরে তলায় পড়িয়া যায় সেই পদ্ধতিকে 
থিতান বলে। 


আজআ্াবণ ( Decantation )£ কোন তরলের মধ্যে ভাসমান 
অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ থিতাইয়৷ ফেলিয়। উপরের পরিষ্কার তরলকে 
অস্ত পাত্রে ঢালিয়া লইবার পদ্ধতিকে আজ্ঞাবণ বলে। 

(i) পরিআবণ ( Filtration )£ ফিণ্টার ও ব্লটিং-কাগজে, 
শ্টাকড়া ও কাঠ-কয়লাতে অসংখ্য অতি সুক্ষ ছিদ্র থাকে । যখন 


ভারী অদ্রাব্য 
পথক হইয়া যাইবে। ইহাকে. 
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কোন অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ জলে মিশ্রিত করিয়া এ জল ফিণ্টার- 
কাগজের উপরে ঢালিয়! দেওয়া হয়, তখন জল উহার ছিদ্রের মধ্য 
দিয়া চলিয়া যায় এবং অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ কাগজের উপরে থাকিয়া 
যায়। 

পরীক্ষাঃ একখানা ব্রটি-কাগজ ( blotting Paper ) গোল 
করিয়া কাট কিংবা একখানি ফিপ্টার-কাগজ ( filter-paper ) 
লও। তৎপরে উহাকে দুইবার পর পর অর্ধেক ভাঁজ কর ; ইহাতে 
গোল ফিপ্টার-কাগজখানা চারি- 
ভাগে বিভক্ত হইল। ইহার তিন 
ভাজ একদিকে ও এক ভাজ এক- 
দিকে রাখিয়া একটি শঙ্কু গঠন কর। 
এই শঙ্কুকে একটি কাচের ফানেলে 
ব্সাও। কাগজকে কয়েক ফোট! = 
জল দিয়া ভিজাইয়া ফানেলের চিত্র 14. পরিজ্রাবণ 
গায়ে ভালভাবে লাগাইয়া দাও। ফানেলের নীচে একটি পাত্র 
এমনভাবে রাখ, যাহাতে ফানেলের নীচের সরু অংশ পাত্রের গাঁয়ে 
লাগিয়া থাঁকে। একটি দণ্ডের গ| দিয়া কাঁদাজল ফানেলে 
ঢাল। জল ফিণ্টার-কাগজের ছিদ্রের মধ্য দিয়া নীচের পাত্রে 
চলিয়া যায়। অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ কাগজের উপর আটকাইয়া 
থাকে। 

এই পদ্ধতিকে পরিজ্রাবণ বা ছণকন বলে। নীচের তরলকে 
পরি ্রত তরল (11065) বলে। আমরা সাধারণতঃ স্তাকড়া 
বা ছণাকনি দিয়! চা, দুধ প্রভৃতি ছণকি। 

পরিআবণ ( চ1108607,) ৪ অদ্রাব্য কঠিন পদার্থমিশ্রিত 
কোন তরলকে স্ুক্ম বস্ত্র দ্বারা অথবা ফানেলের মধ্যে স্থাপিত 
ফিস্টার-কাগজের সাহায্যে ছাকিয়| পরিশ্রুত করিবার পদ্ধতিকে 


পরিআ্রাবণ বলে। 
[2 
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অবশেষ (Residue )? পরিভ্রাবণের পরে ফিণ্টার কাগজে 
যে কঠিন পদার্থ পড়িয়। থাকে, তাহাকে অবশেষ বলে। 

পরিশ্রুত তরল ( মiltrate ): সুন্্প কাপড় বা ফিণ্টার- 
কাগজের সাহায্যে ছাঁকিবার ফলে যে স্বচ্ছ তরল নীচে পড়ে, 
তাঁহাকে পর্রিক্রুত তরল বলে। 

শহরের পরিস্রুত জল £ আজকাল বড় বড় শহরে নদী বা পুকুর 
হইতে জল পাম্প করিয়া কতকগুলি চৌবাচ্চায় (an বা cistern) 
থিতান হয়। ইহাদিগকে থিতান-চৌবাচ্চা (settling tank ) 


৯ ৬9 ৮৯55 85 
এ 
লী? 


, পরিষ্কার জল 


চিত্র 15. শহরে জলের পরিশ্রাবণ 


বলে। অনেক সময় ময়লা দ্রুত থিতাইবার জন্য জলে ফটকিরি 
দেওয়া হয়। থিতান জলে চাপ প্রয়োগ করিয়া এই জল কতকগুলি 
উন্মুক্ত চৌবাচ্চায় লওয়া হয়। এইখানে সর্যকিরণে ও বায়ুতে 
অনেক রোগবীজাণু নষ্ট হয়। তংপরে ওঁ জল অন্ত চৌবাচ্চায় 
প্রেরিত হয়। ইহাদিগকে ফিণ্টার-বেড ( Fler bed ) বলে। 
এই সকল চৌবাচ্চার মধ্যে উপর হইতে পর পর সুক্ষ্ম বালি, মোটা 
বালি ও মুড়ির স্তর থাকে। এই সকল স্তরের মধ্য দিয়া যাইয়া 
পরিশ্রুত জল নীচে একটি চৌবাচ্চায় জমে। 

পারিবারিক ব্যবহারের জন্য আজকাল বার্কফিল্ড (61610) 
ও পাস্তর ফিপ্টার কিনিতে পাওয়া যায়। পাস্তর ফিপ্টারে অমস্যণ 


চীনামাটির সচ্ছিদ্র নলের ভিতর দিয়া যাইব 


র সময় জল পরিজ্রত 
হয়। 


্‌ 


জল 
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আজ্ৰাবণ ও পরিআবণের পার্থক্য 


আক্রীবণ 


পরিজ্রীবণ 


1. আশ্রাবণ পদ্ধতিতে ভাসমান 
কঠিন পদার্থ থিতাইয়া পড়ে। 


2, কঠিন পদার্থ সাধারণতঃ 
তরল অপেক্ষা ভারী বলিয়া থিতাইয়া 
পড়ে। কঠিন পদার্থ বদি তরল 
অপেক্ষা ভারী ন! হয়, তবে আত্াবণ 
সম্ভব নহে। 

3. স্ুঙ্ম ভাসমান পদার্থ আা- 


বণ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ পৃথক করা 
কষ্টকর ও সমরসাপেক্ষ। 


1. পরিজ্রাৰণ পদ্ধতিতে 


| ভাসমান কঠিন পদার্থ ফিন্টার-কাগজে 


বা স্ুল্ম কাপড়ে ছাকা হয় । 
2. কঠিন পদার্থের তরল অপেক্ষা 


| হালকা-ভারী গুণের উপর পরিস্রাবণ 


নির্ভর করে না,__কারণ তরল ছাকিয়া 
কঠিন পদার্থ পৃথক করা৷ হয়। 


3. ক্স ভাসমান কঠিন পদার্থও 
সহজে অল্প সময়ে পৃথক করা হয়। 


91517804158 না এ 
প্রশ্নাবলী 


সাধারণ প্রশ্ন £ 
1. দ্রবণ কাহাকে বলে? 


2, অদ্রাব্য পদার্থ কাহাকে বলে? 


সাম কর। 


3. দ্রাবক ও দ্রাব কাহাকে বলে? 


Essay Type 


জলে অজ্রাব্য কতিপয় পদার্থের 


4. আআাবণ ও পরিস্রাবণ কাহাকে বলে? 
5. আসন্ৰাবণ ও পরিস্রাবণের তুলনা কর। 


নূতন পদ্ধতির প্রশ্ন $ Objective Type 


1. শূন্যস্থান পূৰ্ণ কর ঃ 


(2) _ প্রক্রিয়া দ্বারা অদ্রাব্য পদার্থ জল হইতে পৃথক করা যায়। 
(৮) শহরের জল - দ্বারা বিশোধিত হয়। 
(9 অদ্রাব্য কঠিন পদার্থমিআ্বিত কোন তরলকে ফিন্টার-কাগজের সাহায্যে 


' স্থাকিয়া পরিক্রত করিবার পদ্ধতিকে = 


বলে। 


(8) পরি্রাবণের পরে ফিন্টার-কাগজে যাহা থাকে তাহাকে -_ বলে 
এবং যে স্বচ্ছ তরল নীচে পড়ে তাহাকে __ তরল বলে 
(৪ লোহা _ এবং বানিশ _ দ্রাব্য ৷ 


তৃতীয় অধ্যায় মাটি £ 8077, 


ET --৬+--- 
উদ্ভিচদে্ব পুষ্টিল্ৰ জন্য উত্তম মাটিডে অবশ্যই প্রন খনিজ 
পদার্থ থাকিতব (Good soil must have enough of the 
minerals required for Erowth of plants. )৪ 

মাটি (5011)? পৃথিবীর স্থলভাগে যেখানে সাধারণতঃ উদ্ভিদ, 
জন্মে, তাহাকেই আমরা মাটি বলি। মাটি একপ্রকার মিশ্র 


পদার্থ। ইহা নানাপ্রকার খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থ, নানা-- 
প্রকার জীবাণু, জল, বায়ু প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। মাটিকে দেখিতে 
ছিদ্রহীন ও নিরেট 


মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহাতে প্রচুর ছিদ্র: 
আছে এবং এ সকল ছিদ্র 
দিয়া জল ও বায়ু চলাচল 
করিতে পারে। মাটিতে : 
জল ঢালিলে সেই জল 
কিছুক্ষণ পরে শুষিয়! যায়; 
মাটির অসংখ্য ছিদ্র দিয়! 
সেই জল মাটির উপর ' 
হইতে নীচে চলিয়! যায়। 
মাটিতে ছিদ্র আছে 
বলিয়াই কচি কচি চারা 
গাছের কোমল মূলও মাটি 
ভেদ করিতে পারে। মাটি ; 
ছিত্রহীন ও নিরেট হইলে 


চিত্র 16. কখনও ইহা সম্ভব হইত না! 
সচ্ছিদ্র মাটির মধ্যে চারাগা। 


ছে মূল 


উদ্ভিদের খান্ত ও 
উদ্ভিদভস্ম লইয়া পরীক্ষা ক 


রিয়া দেখা গিয়াছে থে” 


উহার উৎস ঃ 


6,C.E.R.T., West Benga, 


Date. als cE মাটি দয] 
ইহাত কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, 
সালফার, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন (লৌহ) প্রভৃতি উপাদান 
বর্তমান । এই সকল উপাদান উদ্ভিদের দেহে কোথা হইতে আসিল? 
এই সকল উপাদানের মধ্যে উদ্ভিদ বায়ু হইতে কার্বন, জল হইতে 
হাইড্রোজেন ও জল ও বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং মৃত্তিকা 
হইতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, আয়রন, 
সালফার, ক্লোরিন প্রভৃতি গ্রহণ করে। 

জলকৃষ্টি পরীক্ষা ( Water-Culture Experiment ) ই 
মাটিতে এই সকল পদার্থের অভাবে উদ্ভিদ-দেহের কি ক্ষতি হয়, 
তাহা জলকুষ্টি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায়। এই পরীক্ষা জল ও 
বায়র মধ্যে করিতে হয়। সুতরাং উল্লিখিত উপাদানগুলির মধ্যে 
কারন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অভাব বোঝা! যাইবে না। 

নীতিঃ এই পরীক্ষার নীতি হইল যে, সাতটি মৌলিক পদার্থ 
বিভিন্ন লবণরূপে পরিস্রত জলের সহিত মিশাইয়া জলকৃষ্টির জল 
প্রস্তুত করিতে হয়। মিশ্রিত দ্রবণে এক একটি মৌলিক পদার্থের 
অভাব রাখিয়া সেই দ্রবণের মধ্যে চারাগাছ বাড়িতে দিয়! বিভিন্ন 
চারার বৃদ্ধির তারতম্য লক্ষ্য করিতে হয়। এইরূপ দ্রবণকে 
“নপ”-এর কৃষ্টি জবণ (19075 Culture Solution ) বলে। 


পরীক্ষা ঃ নিয়নলিখিত পাঁচটি লবণকে ক্রমানুসারে ওজন করিয়া 
কাগজে মুড়িয়া রাখ। 


দি 
3) ক্যালসিয়াম নাইট্রেট 1+0 গ্রাম 


(i) পটাসিয়াম নাইট্রেট 0:2 গ্রাম 
(11) পটাসিয়াম ফস্ফেট 02 গ্রাম 
(iv) ম্যাগনেসিয়াম সালফেট 02 গ্রাম 

(৮) ফেরিক ক্লোরাইড অতি সামান্য 


একই আকারের নয়টি কৃষ্টিপাত্র লও। প্রত্যেক পাত্রের মুখ 
‘হুই ছিদ্রবিশিষ্ট কর্কের দ্বারা বন্ধ কর। মধ্যের ছিদ্র হইতে কর্কের 
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কিনারা পর্যন্ত চিরিয়া রাখ যাহাতে সহজে চাঁরাগাছ কর্কের ছিদ্রের 
মধ্যে ঢোকানো যায়। বোতলে বায়ু-চলাচলের জন্য পার্শ্বের ছিদ্র 
দিয়া একটি বাকা কাচের নল প্রবেশ করাও। প্রথম পাত্রে সাধারণ ৷ 
কৃষ্টি বণ ঢাল, অপর সাতটি পাত্রের জন্য কৃষ্টি দ্রবণ এমনভাবে : 
প্রস্তুত কর যাহাতে পর্যায়ক্রমে একটি করিয়া লবণ বাদ থাকে। 
নবম পাত্রে শুধু পাতিত জল লও। নবম পাত্র চিত্রে দেখানো! 
হয় নাই।. 

কিছু কাঠের গুড়া জলে ফুটাইয়া লও ; কাঠের গুড়া জীবাণুমুক্ত 
হইবে। ইহার মধ্যে কয়েকটি ভাল ভুট্টার বীজ পুৃতিয়া দাও! 
কয়েকদিনেই ভাল ভুট্টার চারা গজাইবে। এখন নয়টি সমান বৃদ্ধির 
ও সমান ওজনের ভুট্টার চারাগাছ লও। উহাদের মূল ভাল করিয়া 
পাঁতিত জলে ধুইয়া ছিপির মধ্যস্থানে ছিদ্রের মধ্য দিয়া এমনভাবে 
প্রবেশ করাও যাহাতে চারাগাছের মূল দ্রবণের মধ্যে থাকে এবং 
পাতা বায়ুতে থাকে। পাত্রগুলি কাল কাগজ দিয়া ঢাকিয়া দাও 
“বেন মুল আলো না পায়। এইবার পাত্রগুলিকে আলোতে ফাকা 
জায়গায় রাখ। পাত্রের মধ্যে পনের মিনিট অন্তর বায়ু প্রবেশ 
করাও | প্রতি সপ্তাহে একবার কৃষ্টির দ্রবণ বদলাও। ছয় মাস 
যাবৎ চারাগুলির বৃদ্ধি লক্ষ্য কর। 

পর্যবেক্ষণ : দেখা যায় যে, প্রথম পাত্রে গাছের ভাল বৃদ্ধি 
হইয়াছে; দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাত্রের গাছ খর্ব হইয়াছে + ! 
সপ্তম পাত্রের গাছের পাতা বিবর্ণ হইয়াছে; অষ্টম পাত্রের গাছ 
খর্ব ও বিকৃত হইয়াছে এবং নবম পাত্রের গাছ মরিয়া গিয়াছে। 

সিদ্ধান্ত: (1) গাছের পুষ্টির জন্য সকল প্রকার লবণ | 
প্রয়োজন। (2) ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম গাছের সাধারণ 
বৃদ্ধির সাহায্য করে। (3) ক্লোরোফিল উৎপাদনের জন্য লৌহ: 
অত্যাবশ্ুক। সেইজন্য লৌহের অভাবে পাতার রং হলদে হয়! 
(4) নাইট্রোজেনের অভাবে গাছের বৃদ্ধি হয় না, পাতাও কম হয় 
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(5) পটাসিয়ামের অভাবে পাতায় দাগ পড়ে এবং পাতা মচঅচে 
হয়। 


চিত্র 17. জল-কৃষ্টি পরীক্ষা বারা উদ্ভিদের সাতটি মৌলিক 
উপাদানের উপকারিতা! প্রদর্শন 
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সার (Manure ) £ জমির উর্বরতা হাস পাইলে মাটিতে মাঝে 
মাঝে উদ্ভিদের উপযোগী কৃত্রিম খান্ত মিশাইয় দিতে হয়। উদ্ভিদের 
এই কৃত্রিম খাছ্ধকেই সার বলে। 

সার প্রধানতঃ ছুই প্রকার-_জৈব সার এবং রাসায়নিক সার । 

জৈব জার £ গোবর, কাঠের গুড়া, নানাপ্রকার তৈলবীজের 
খোল, ড্রেন বা নর্দমার কাদা, হাড়ের গুড়া প্রভৃতি জৈব সার। 
নানাপ্রকার আগাছা, কচুরিপাঁনার পাতা, ঘাস ইত্যাদি গোবরের 
সহিত মিশাইয়া উহা একটি বড় গর্তের মধ্যে পচাইয়া আর এক 
প্রকার ভাল সার প্রস্তুত হয়। ইহাকে কম্পোস্ট সার (Compost 
manure ) বলে । সবুজ সার ( Green manure ) উদ্ভিদের পক্ষে 
উপকারী। “বুজ সার প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে জমিতে ধইঞ্চ, 
শগ প্রভৃতি উদ্ভিদের চাষ করা হয়। ইহাদের মধ্যে প্রচুর নাইট্রোজেন 
খাকে। পরে ইহার! বড় হইলে ইহাদিগকে জমির মাটির সহিত 
চষিয়| ফেলা হয়। 
নানাপ্রকার অজৈব পদার্থ 
সারকে রাসায়নিক সার 
মাটিতে যে তিনটি মৌলিক 
ট্রাজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম 
[ইয়া থাকে। ইহাদের সহিত 


খনও এক বা একাধিক মৌলিক 


শানাপ্রকার সারের মধ্যে স্থপার ফস্ফেট 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 


যে কোন প্রকার সার ব্যবহারের পুর্বে জমির মাটির অবস্থা 
এবং যে জাতীয় ফসলের চাষ হইবে, তাহার পক্ষে কোন্‌ সার 
উপকারী, ইত্যাদি ভাল করিয়! জানিয়া তবেই মাটিতে সার দেওয়া 
উচিত। 


পর্ৰায়ক্ৰমে চাষ ( Rotation of Crops )£ একই জমিতে 
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বৎসরের পর বৎসর একই শস্তের চাষ করিলে এ জমি ক্রমশঃ অন্ুর্বর 
হইয়া পড়ে। তখন আর এ জমি ভাল ফসল দিতে পারে না। 
ইহার কারণ, একই জাতীয় উদ্ভিদ ক্রমান্বয়ে মাটি হইতে তাহার 
প্রয়োজনীয় একই জাতীয় লবণগুলি লইতে থাকার ফলে শেষ 
পর্যন্ত মাটিতে উহাদের অভাব ঘটে। তখন আর এ মাটির 
ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে না। এইজন্ই মাটিকে বরাবর 
উর্বর. রাঁখিবার জন্য প্রতি বৎসর উহাতে উহার উপযোগী ভিন্ন 
ভিন্ন ফসলের চাষ করিতে হয়। এইরূপ চাষের পদ্ধতিকেই 
পর্যায়ক্রমে চাষ বলে। এই সকল পধায়ক্রমিক ফসলগুলির 
মধ্যে একটি শণ, ধইঞ্চা, মটর বা মুগ জাতীয় হইলে সবাপেক্ষা 
ভাল ফল পাওয়া যায়। ইহারা জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ 
বৃদ্ধি করে। প্রতি চারি বৎসর অন্তর জমিকে এক বৎসর পতিত 
রাখা দরকার । 

কৃবিক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ ( Observations of a farm land ) ? 
বীজ বপনের পূর্বে জমি উত্তমরূপে চাষ করা দরকার। ছুই এক 
পশলা! বৃষ্টির পরেই জমির মাটি আলগ৷ করিয়া লইতে হয়। লাঙ্গল 
বা ট্রাকটারের সাহায্যে ইহ! সহজেই সম্ভব। জমিতে বারংবার 
লাঙ্গল দিলে উহার মাটি ঝরঝরে হয়। এই মাটির মধ্যে বীজের 
অন্ধুরোদগম খুব সহজ হয় এবং চারা গাছ অতি সহজেই এই মাটি 
হইতে তাহার খাগ্ঠ সংগ্রহ করিতে পারে! 

বীজ বপনের সময়ই জমিতে সার মিশাইয়া দেওয়া হয় এবং 
অইয়ের সাহায্যে জমির অসমান মাটি সমান করিয়া লওয়! হয়। 
অসমান জমিতে ফসল ভাল হয় না। 

বীজ বপনের পূর্বেই জমির চারিদিকে আল বাঁধিয়া দিতে হয়। 
ইহার ফলে জমিতে বৃষ্টির জল জমিয়া জমিকে সরস করে এবং 
জমির উর্বরত। বৃদ্ধি পায়। আবার জল যাহাতে বেশী না জমে, সেই 
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দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। জমিতে বেশী জল জমিলে নাল? 


১. 


পাতি £ মই, কোদাল, লাঙ্গল, 
কাস্তে, বিদে, নিড়ানি ইত্যাদ 


এ বাহির করিয়া দিতে হয়, নচেং চারাগাছ জলে 
ডুবিয়া যায়, উহার শিকড় পাঁচয়া যায় এবং ফসলের ক্ষতি হয়। 


মাটি 


প্রশ্নাবলী 
সাধারণ প্রশ্ন £ Essay Type 
1. সার কাহাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কিকি? 
2. জৈব সার কাহাকে বলে? অজৈব সার কাহাকে বলে? 


3. উদ্ভিদ মাটি হইতে কি কি খান্ত পাইয়া থাকে? উহা বায়ু হইতে 
কি কি সংগ্রহ করে? 


4. জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য কি কি ব্যবস্থা করা কর্তব্য? 
5. টীকা লিখ £ 


(9 জলক্বষ্টি পরীক্ষা (6) পর্যায় ক্রমে চাষ (6) কম্পোস্ট সার |, 


নৃতন পদ্ধতির প্রশ্ন £ Objective Type 
1. শৃন্তস্থান পূর্ণ কর ঃ 
(০) নানাপ্রকার =_ পদার্থ হইতে রাসায়নিক সার প্রস্তুত হয়। 
(9) সৰুজ সার জমিতে __ পরিমাণ বৃদ্ধি করে। 
(০ কম্পোস্ট সার একপ্রকার __ সার। 
2. নিয্নের বাক্যগুলির মধ্যে যেগুলি শুদ্ধ তাহাদের পাশে এই দাগ? 
দাও এবং যেগুলি শুদ্ধ নহে সেগুলির পাশে % এই দাগ দাও। ডু 


() সবুজ সারে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন থাকে। 


(i) জমকে উর্বর রাখিবার জন্য উহাতে পর্যায়ক্রমে চাষ করিতে; 
হ্য়। 
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CEU 


প্রথম পাঠ 


1. মটন্বগাচ্ছেক্ বিভিন্ন অংশ (A peaplant has different 
0265) 2 


মটরবীজ (০৪ )? একটি শু মটরবীজ লইয়া ভাল করিয়া! 
দেখিলে উহার খোসার উপর একস্থানে একটি সাদা দাগ দেখিতে 


র শুটির সহিত বীজটি সংযুক্ত ছিল। 
ধান নাভি ( মilum )বলে। ইহার ঠিক 


রদিন উহাদের 


পরীক্ষা ঃ একটি অ 
( testa ) ফেলিয়া দাও। দেখিবে 
ফাটিয়া দুই ভাগ হইয়| গিয়াছে এবং 


কাগজের মত একটি অংশ দেখা যাইতেছে। এই সমগ্র জিনিসটিকে 
মটরের জগ ( Embryo ) বলে। 


স্ুরিত মটরবীজ লইয়া উহার খোসা 


বীজটি অঙ্কুরের ছই পাশে 
উহাদের মধ্যে খুব পাতল! 


এই অঙ্কুর ভবিষ্যতে যুলে পরিণত হয়, ত 


( Radicle ) বলে। বীজের মধ্যে কাগ 
ভবিষ্যতে কাণ্ডে রূপান্তরিত 


1ই ইহাকে ভাবীমুল 
জর মত পাতলা অংশটি 
হয়, সেইজন্য ইহাকে ভাবীকাণ্ড 
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( Plumule ) বলে এবং বীজ হইতে যে ছুইটি ডাল বাহির হইল 
এগুলিতে উদ্ভিদ-শিশুর খাগ্চ সঞ্চিত থাকে। এগুলিকে বীজপত্র : 
(C০tyledon ) বলে) মটর, ছোলা, তেতুল প্রভৃতি উদ্ভিদের 
এইরূপ দুইটি করিয়া বীজপত্র থাকে বলিয়া ইহাদিগকে দ্বিবীজপত্রী 
উদ্ভিদ বলে। 

মূল (1২০০৮) আলগা মাটি বা করাতের গুড়া-ভতি একটি 
সরা লও। ইহাতে কয়েকটি মটরবীজ পুতিয়া তাহাতে জল ছিটাইয়া 
দাও। ছুই-একদিনের মধ্যেই দেখিবে যে প্রথমে ভাবীমুল বাহির 
হইয়াছে। ইহা মাটির ভিতরে যায়। ইহা! বৃদ্ধি পাইয়া প্রধান- 
মূল হয়। ইহার গা হইতে ছোট ছোট মূল বাহির হয়। 
ইহাদিগকে শাখামুল বলে। ভাবীমূল বাহির হইবার কয়েকদিন 
পরে ভাবীকাগ্ড বাহির হয়। ইহা বৃদ্ধি পাইয়া প্রধান কাণ্ড হয়। 
ইহার গা হইতে শাখা-প্রশাখা ও পাতা বাহির হয়। চারাগাছ 
বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুরু 
বীজপত্র দুইটি খসিয়া পড়ে। 
মটরগাছের বীজপত্র মাটির নীচেই 
থাকিয়। যাঁয়। তেতুল, কুমড়া 
প্রভৃতি গাছের বীজপত্র মাটির * 
উপরে উঠিয়া আসে । 

কাণ্ড (5575) £  মটরগাছ 
লতানে গাছ। মটরগাছের কাণ্ড ও 
সবুজবর্ণের, গোলাকার, নরম ও 
দুর্বল। সেইজন্য ইহার পাতার 
অগ্রভাগ আকর্ষে রূপান্তরিত হয়। 


চিত্র 20. যটরগাছের কাণ্ড. 
এই আকর্ষের সাহায্যে মটরগাছ উরি উদ 


বাশের কঞ্চি প্রভৃতি জড়াইয়। (ক) আকর্ষ, থে) ফুলের 
সোজা দাড়াইয়। থাকিতে পারে। কুঁড়ি ও (গ) ফল বাঁ শু'টি 
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কাণ্ডের যে অংশ হইতে পাতা বাহির হয় তাহাকে গীইট 
বলে। দুই গাঁইটের মধ্যের অংশকে পাব বলে। পাতা ও 
গাঁইটের সংযোগস্থলকে কক্ষ বলে। প্রত্যেক কক্ষে একটি মুকুল 
বা কুঁড়ি বাহির হয়। ইহাদিগকে কক্ষমুকুল ( axiliary bud ) 
বলে। কাণ্ডের আগার মুকুলকে মাথার মুকুল ( terminal 
১5৫) বলে। কক্ষমুকুলের বৃদ্ধিতে ডালপালা হয় এবং মাথার 
মুকুলের বৃদ্ধিতে কাণ্ড লম্বা হয়। 
পাত৷ (1-2£)  অটরগাছের প্রত্যেক পাতার তিনটি অংশ 
আছে; যথা__আগায় পত্রের চওড়া সবুজ ও পাতলা অংশ বা ফলক 
‘(leaf blade ), মধ্যে সরু অংশ বা কৌটা (leaf stalk ) 
এবং নীচে বেষ্টনী । মটরের পাতায় একাধিক অনুফলক থাকে। 
ইহাকে যৌগিক পত্র (compound 158:) বলে। দুইটি অন্ুফলক 
পালকের মত কক্ষের ছুই পাশে সাজান থাকে। ইহার পাতায় 
জালের মত শির আছে। প্রত্যেক কা এবং শাখার সংযোগস্থলে 
ছুই পার্শ্বে দুইটি উপপত্র ( stipule ) থাকে। 
কুল (Flower )£ মটরের ফুল দেখিতে অ 
মত। ফুলের সবচেয়ে উপরের অংশ বা 
ও বাটির মত। বৃতির ভিতরের স্তবক বা দল নীলবর্ণের। দলের 
অংশকে পাপড়ি (7801) বলে। দলে পাঁচটি অসমান পাপড়ি 
থাকে। সকলের বড় পাপড়িকে পতাকা বলে। ইহার দুইপাশে 
দুইটি ডানার মত পাপড়িকে পক্ষ বলে। পক্ষের ভিতরকার দুইটি 
পাপড়ি সামান্য জোড়া থাকে। ইহাকে নৌকা বলে। ফুলের 
তৃতীয় স্তবককে পুংকেশর (5৭৪5 ) বলে। মটরফুলে নৌকার 
ভিতরে দশটি পুকেশর আছে। ইহাদের মধ্যে নয়টির স্তর 
মিলিয়া একটি নলের মত হইয়াছে। দশমটি সম্পূর্ণ পৃথক। 
ফুলের চতুর্থ স্তবককে গর্ভকেশর (carpel ) বলে। মটরফুলে 
একটিমাত্র গর্ভকেশর আছে। গর্ভকেশরের নীচের মোটা অংশ বা 


নেকটা প্রজাপতির 
বৃতি (3691) সবুজবর্ণের 
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শর্ভকোষ একটু লম্বা ধরনের, মাঝের সরু অংশ বা গর্ভদণ্ড লঙ্কা, 


9 
চিত্র 21. মটর ফুলের বিভিন্ন অংশ £ ১। সম্পূর্ণ ফুল, ২। দলের বিভিন্ন অংশ, 
৩। নয়টি পরাগকেশরের সুত্র মিলিত ও একটি পৃথক, 91 গর্তকেশর । 
এবং উপরের পাতার ন্যায় অংশ বা গর্ভমুণ্ড আঠালো । পুংকেশরের 
উপরের অংশকে পরাগকোষ বলে। 
ফল ও বীজ ( Fruit and ১০০৭) ৪ মটরের ফল শুঁটির 
আকারে গাছে ফলে।  শুটির ভিতর তিন-চারটি মটরের দান! 
থাকে। এই ফল শুকাইলে খোঁসা ফাটিয়া যায় এবং বীজ 
চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বীজ হইতে নূতন চারাগাছ জন্মে । 


প্রশ্নাবলী 
সাধারণ প্রশ্ন 2 Essay Type 
1. মটর গাছের প্রধান প্রধান অন্নপ্রত্যঙ্গগুলির নাম কর ও উহাদের 
বিবরণ দাও । 
2. অটর ফুলের বিভিন্ন অংশগুলির বর্ণনা লিখ। 
3. টাকা লিখ ঃ 
বীজপত্র, কক্ষমুকুল, যৌগিক পত্র, গর্ভকেখর, পুংকেশর। 
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নূতন পদ্ধতির প্রশ্ন ? Objective Type 
1. শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ 
(৫) মটরবীজের খোসার উপর যে সাদা দাগ দেখা যায় তাহার, 
নাম == ৷ 
(6) ব্টরফুলের মোট -__ পাপড়ি আছে। 
(০) মটরফুলের সবচেয়ে বড় পাপড়িকে ___ বলে। 
£. নিমের প্রতি লাইনে :: এই চিহবর বামদিকে প্রথম ও দ্বিতীয় 
শের মধ্যে যে সম্পর্ক, উহার ডানদিকে তৃতীয় ও চতুর্থ শব্দের মধ্যে সেই, 
সম্পর্ক। চতুর্থ স্থানটি শৃন্য আছে। উহা উপযুক্ত শব্দ দ্বারা পূর্ণ কর। 
(3) ভাৰীমূল : ভাবীকাও£: প্রধান মূলঃ ৷ 
(0) গর্ভকেশর £ গর্ভকোষ ££ পুংকেশর £ঃ__ । 
(1) প্রধান মুল £ শাখা মূল ঃ : শাখা : | 


দ্বিতীর পাঠ 
£ সুদ্লেন্স গঈন ও মুচলর কাষ (Structure of root 


adapted to its functions )৪ 
মূল (7২০০) 
উহাকে সাধারণতঃ 
মধ্যে থাকে, উহ! 


গাছের যে অংশ মাটির নীচে প্রোথিত থাকে, 
মূল বলে। উদ্ভিদের কাণ্ড বরাবর যে অংশ মাটির 


উদ্ভিদের প্রধান মূল ( main ₹০০০)। প্রধান 
[ড়ার নিকট যথেষ্ট সুল থাকে কিন্তু পরে ক্রমশঃ 
সরু হইয়। মাটির ভিতরে অনেক দুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। প্রধান 
মূল হইতে মাটির নীচে চতুদ্িকে যে সকল ক্ষুদ্র যূল বাহির হয়, 
এগুলিকে শাখামূল ( branch ₹০০) বলে। 


কৌন কোন গাছের প্রধান মুল অন্ধুরেই বিনষ্ট হইয়া যায় + 
তখন উদ্ভিদের কাণ্ডের নিয়া 


ংশ হইতে কতকগুলি সুতার মত সর 
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সরু মূল বাহির হয়। এই জাতীয় যূলকে গুচ্ছমূল বলে। ধান, 
ভুট। প্রভৃতি গাছের মূলগুলি এই জাতীয় মূল। সাধারণতঃ একবীজ- 
পত্রী গাছে এই প্রকার গুচ্ছমূল দেখা যায়। 


চিত্র 22. ধানগাছের গুচ্ছ মূল চিত্র 23. নটেগাছের প্রধান মূল 
মুঢিলল্স প্রকাকঢভভদ ( Different kinds of root) 
সাধারণতঃ ছুই প্রকার মূল দেখা যায়; (৫) স্থানিক মুল এবং 
(i) অন্থানিক মুল । | 
. স্থানিক মুল বা সাধারণ মূল 2 ভ্রণমুল হইতে গঠিত মূলটিকে 
বলা হয় প্রাথমিক মুল ব! প্রধান মুল ( Main root ) | এই 
প্রধান মূল হইতে পরে শাখামূল জন্মায় । ভ্রণমূল হইতে জন্মায় 
বলিয়া ইহার নাম স্থানিক মূল। 
ঢা ও 
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অস্থানিক মুল ( Adventitious root )B ভ্রণমূল হইতে না 
জন্মাইয়া উদ্ভিদের অন্য কোন অংশ হইতে যে মূল জন্মায় তাঁহাকে 
অস্থানিক মূল বলে। উদ্ভিদের কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা এমন কি পত্র 
হইতেও এই অস্থানিক মূল জন্বাইতে দেখা যায়। ধান, ভুটা 
প্রভৃতি গাছের যে গুচ্ছমূলের কথা বলা হইয়াছে _উহাও এক 

প্রকার অস্থানিক মূল। ' 

খূলরোম ( Root hair): 
মাটির নীচে মূলের অগ্রভাগে 
আবার অনেকগুলি ক্ষুদ্র কোমল 
লোমের মত অংশ রহিয়াছে। 
এইগুলিকে মুলরোম বলে। এই 
শুলরোমগুলির গায়ে মাটির কণা 
আটকাইয়া থাকে। মূলরোমের 
সাহায্যে উদ্ভিদ মাটি হইতে রস 


চিত্র 24. শোষণ করে। 
মৃত্িকার মধ্যে প্রধান মূল, মুলত্রাণ (২০০ ০৭) £ মূলের 
শাখামূল, মূলরোম ও 
মূলত্রাণের অবস্থান 


4 স্থায়ী অঞ্চল, ৪ মূলরোগ 
অঞ্চল, ০ বর্ধনশীল অঞ্চল, 
D মূলত্ৰাণ 


অগ্রভাগ সাধারণতঃ অত্যন্ত কোমল । . 
এই যূলাগ্রভাগ বেষ্টন করিয়া টুপির 
স্টায় একটি ঢাকনা থাকে। এই 
গকনাটিকে মূলত্রাণ বলে। নরম চিত্র 25 CAE 
মূলাগ্র যখন কঠিন মাটি ভেদ করিয়া মূল ও মুলত্রাণ 
অগ্রসর হয় তখন এই মূলত্রাণটি উহাকে A বহুষোজী মূলভ্রাণ 
“না করে। যুলতাণ হইতে এক প্রকার আঠাল পদার্থ বাহির হওয়ায় 
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উহা পিচ্ছিল থাকে এবং সেইজন্য. মূলাগ্রভাগ অনায়াসে মাটির মধ্যে 
প্রবেশ করিতে পারে। জলজ উদ্ভিদে মূলাগ্রভাগ কঠিন মাটি 
ভেদ করে না বলিয়া সচরাচর ইহাদের মূলত্রাণ থাকে না। আবার 
| পাৰ্বত্য অঞ্চলে যে সকল উদ্ভিদকে অত্যন্ত কঠিন মাটি ভেদ করিতে 
| হয়, সেই সকল উদ্ভিদের মূলত্রাণ বেশ পুরু হয়। 
মুলক কাজ ( Functions of root ) 

(2) মূল উদ্ভিদকে মাটির সহিত আটকাইয় রাখে ( Roots 
anchor Plants )? উদ্ভিদের মূল খাছ্ছের সন্ধানে চতুদিকে শাখা- 
৷ প্রশাখা বিস্তার করিয়া মাটির মধ্যে অনেক দূর প্রোথিত থাকে। 
পৃথিবীর অভিকর্ষ-শক্তির জন্যও মূল নিয়গামী হয়। ইহার ফলে 
| উদ্ভিদ মাটির সহিত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে। 
(6) মূল মাটি হইতে মুলরোমের সাহায্যে জল ও খান্ত-রস : 
; শোষণ করিয়া উদ্ভিদের খাণ্য সংগ্রহ করে (Roots absorb water 
| and minerals by root hair )$ উদ্ভিদ মাটি হইতে কঠিন খাদ্য 
গ্রহণ করিতে পারে না। মৃত্তিকার রসে দ্রবীভূত খাগ্ঠোপাঁদানই 
উদ্ভিদ অস্মোসিস্‌ প্রক্রিয়া দ্বারা গ্রহণ করে। 

অস্মোগিজ্‌ (050555)? একটি কিস্মিস্‌ কিছুক্ষণ জলে 
ভিজাইয়৷ রাখিলে উহা! ফুলিয়া উঠে। টাট্কা' আন্দুর ঘন শরবতে 
ভুবাইয়া রাখিলে পরে উহ। চুপসাইয়া যায়। আন্ুর বা কিস্মিসের 
খোসার ভিতর দিয়া জল যাতায়াত করিতে পারে। hk 

যখন একটি গাঢ় দ্রবণ এবং অপর একটি পাতল! দ্রবণকে 
একটি ভেগ্ ব| অর্ধভেগ্ঠ পর্দা। দ্বারা পৃথক করা হয়, তখন দেখ! 
যায় যে পাতলা দ্রবণ হইতে গাঢ় দ্রবণের দিকে পর্দার মধ্য 
দিয়। জল যাইতেছে। এই প্রক্রিয়াকে অস্মোপিজ্‌ ( Osm০5is ) 
বলে। 

যতক্ষণ পর্যন্ত দুইটি তরলের ঘনত্ব একপ্রকার ন! হয়, ততক্ষণ 
পর্যন্ত এই অস্মোসিস্‌ চলিতে থাকে। | 
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পরীক্ষা ঃ একটি বড় গাজর লইয়া উহার ছুই দিক এমনভাবে! 
সমান্তরাল করিয়া কাট যাহাতে গাজরটিকে একটি জলের পাত্রে 
সোজাভাবে বসান যাইতে পারে। গাজরটির নীচের অর্ধাংশের,। 
অর্থাৎ যে অংশটুকু জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবে, খোসা ছাড়াইয়া 
ফেলিতে হইবে। এইবার গাজরের উপরের দিকের মাঝখানে ছুরি 
দিয়া একটি গর্ত কর। এখন গর্ভটির মধ্যে কিছু ঘন চিনির জল ঢাল 
কিছুক্ষণ জলের মধ্যে এইভাবে গাজরটিকে রাখিয়া দিলে দেখ! 
যাইবে যে, গাজরের গর্ভটি ক্রমে 
ক্রমে চিনির জল দ্বারা পূর্ণ 
হইতেছে এবং শেষ পৰ্যন্ত এই 
জল গর্ভ উপচাইয়৷ পড়িবে । 
চিত 2 এই পরীক্ষা, দ্বারা ইহাই 
গাজর দ্বারা অস্মোসিস্‌ পরীক্ষা প্রমাণিত হইতেছে যে, অস্ত 
মোসিস্‌ প্রক্রিয়া দ্বার! পাত্রের জল গাজরের মধ্য দিয়া গর্ভের মধ্যে 


প্রবেশ করিতেছে এবং গর্তের জলের পরিমাণ ও উচ্চতা বাড়াইয়া 
দিতেছে। 


এই প্রকারের অস্মোসিস্‌ উদ্ভিদের মূলেও হইয়া থাকে। 
উহার মূলরোমের সেলুলোজ-নিসিত কোষপ্রাচীরগুলি ভেগ্ত পর্দার 
হ্যায় কাজ করে। মুলরোমের যে কোবগহ্বর আছে তাহার কোষ"! 
রসে (C৫! 5D ) প্রচুর দ্রবণীয় লবণ থাকায় মাটিতে অবস্থিত: 
জল অপেক্ষা উহা বেশী গাঢ়। মাটির জল এবং কোষরসের মধ্যে 
অর্ধভেগ্ত ( semi-permeable ) পর্দার স্তায় একটি পর্দা আছে৷. 
ইহার ফলে অস্মোসিস্-প্ক্রিয়ায় মাটির জল মূলরোমের কোষ"! 
গহ্বরে প্রবেশ করে। অতঃপর কোষের ভিতরকার চাপের ( Root 
Pressure ) ও উপর হইতে শোষণের (suction ) ফলে খাগরস. 
যুলরোম হইতে মূলে, মূল হইতে জাইলেম (Xylem ) নামক লুক্ষ 
নালিকা দিয়া কাণ্ডে এবং কাণ্ড হইতে ধীরে ধীরে পাতায় পৌঁছায় ৷ 


] 
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(০) কোন কোন উদ্ভিদের মুলে ভবিস্তভের জন্য উদ্ভিদের 
খাস সঞ্চিত থাকে (Food accumulated in certain roots) £ 

কোন কোন উদ্ভিদের প্রধান মূল অনেক সময় ভবিষ্যতের জন্য 
খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে । এই খাচ্ঠসঞ্চয়ের ফলে প্রধান মূল স্থূল 
হইয়া নানা প্রকার আকার ধারণ করে। আকৃতি অনুসারে এই 
সকল মূলের বিভিন্ন নাম হইয়াছে। 

মোচাকৃতি ( ঢ551600% ) 2 যখন খাছ্াসঞ্চয়ের ফলে উদ্ভিদের 
প্রধান মূলের মধ্যভাগ স্ফীত হয় এবং উহার উপরের ও নীচের অংশ 
ক্রমশঃ সরু হইয়া কতকটা পটল বা মোচার স্টায় আকার ধারণ 
করে, তখন তাহাকে মোচাকৃতি মূল বলে। মুলা এই জাতীয় মূল। 

শাঙ্কবাকার (000108]) £ এই প্রকার রূপান্তরিত প্রধান 
মূলের উপরের অংশ সর্বাপেক্ষা স্কুল হয় এবং নীচের অংশ ক্রমশঃ 
সরু হইয়া আসার 
ফলে সমগ্র মূলটি 
একটি শঙ্কুর আকার 
ধারণ করে। এইজন্য 
এই প্রকার মূলকে 
শাঙ্কবাকার মূল বলে। 
গাজর এই জাতীয় 


মূল। চিত্র 27. শালগম, গাজর, মূলা 
শালগমাকা.র 
(NaPiform ) £ উদ্ভিদের প্রধান মূলে খাত রত হও়ার হলে 


সূলটির উপরের অংশ ক্ষীত হইয়া প্রায় গোলাকার হইয়া যায় 
এবং নীচের অংশ অকস্মাৎ সরু হইয়া যায়। এইজন্য এই প্রকার 
মুলকে শালগমাকার মূল বলে। শালগম, বীট প্রভৃতি এই 


জাতীয় মূল। 
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কঢরকটি অস্থানিক মুল ও উহাদ্দেত্ব কার্য 


( Some adventitious roots and their functions ) 


অস্থানিক মূল কাহাকে বলে, তোমরা জান। এখানে কয়েকটি: 


অস্থানিক মূলের কাধ সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে। 
উদ্ভিদকে অতিরিক্ত বলদানের জন্য কয়েক প্রকার অস্থানিক 
মূল উৎপন্ন হয় এবং বিশেষ কার্যসাধনের জন্য ইহাদের নানাপ্রকার 


পরিবর্তন হইয়। থাকে । 


স্তম্ভমূল ( Prop 7০০) £ বট, 


চিত্র 28. বটগাছের স্তত্তমূল 


স্তম্ভযূল গাছের বড়বড় সমান্তরাল 
শাখাঁগুলির ভার বহন করে। 
ঠেসমূল (9016 ০০): কেয়া 
প্রভৃতি গাছের প্রধান কাগুটি 
অপেক্ষাকৃত সরু এবং ছুর্বল। সেই- 
জন্য ইহাদের কাণ্ডের গোড়ায় চারি- 
দিকে কতকগুলি অস্থানিক মূল 


রবার প্রভৃতি গাছের শাখা- 
প্রশাখা হইতে কতকগুলি 
অস্থানিক মূল উৎপন্ন হইয়া 
সোজা নীচে নামিয়া মাটির 
মধ্যে প্রবেশ করে। এই 
মূলগুলি পরে ক্রমশঃ মোট 
হইয়া স্তস্তের বা থামের 
আকার ধারণ করে। এইজন্য 
এই মূলকে স্তম্ভমূল বলে! 


চিত্র 29. কেয়াগাছের ঠেসমূ 


সজীব পদার্থ 39 


উৎপন্ন হইয়া তির্ধকভাবে নীচে নামিয়া আসে ও মাটিতে প্রবেশ 
করে। ইহারা ঠেস দিয়া গাছটিকে সোজা করিয়া রাখে। এইজন্ 
এই মূলকে ঠেসঘুল বলে। নদ টি 

আরোহী মূল (Climbing 
7008)? পান, গজপিপুল প্রভৃতি 
কতকগুলি লতাগাছের পর্ব হইতে 
কিছুসংখ্যক অস্থানিক মুল উৎপন্ন 
হয়। এই মূলগুলির সাহায্যে এই 
সকল’ গাছ অন্য কোন বস্তুকে 
আকড়াইয়া ধরিয়া আলো ও 
বাতাসের জন্য উপরের দিকে 
উঠিতে থাকে । এই প্রকার মূলকে 


আরোহী মুল বলে। গ্রজপিপুলের আরোহী মূল 


বায়বীয় মূল (Epiphytic root) ১ 
রাস্না প্রভৃতি পরজীবী উদ্ভিদে এক 
প্রকার অস্থানিক মূল দেখা যায়। এই 
মূলগুলি বাতাসে ঝুলিয়া থাকে। এই 
মূলের সাহায্যে উদ্ভিদ বাতাস হইতে 
জলীয় বাষ্প গ্রহণ করে। ইহাদিগকে 
বায়বীয় মূল বলে। এই সকল পরজীবী 
ড় র 
বাক্মার বায়বীয় মূল লি EA as 


প্রশ্নাবলী 
সাধারণ প্রশ্ন ? Essay Type 
1. গাছের মূল কাহাকে বলে? উহার প্রধান প্রধান কাজ কি কি? 
2. অস্থানিক মূল কাহাকে বলে? গাছের অস্থানিক মূল কোথায় জন্মে? 
গুচ্ছমূল কোন্‌ জাতীয় মূল? এ মূল কোন্‌ গাছে দেখা যায়? 
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3. “অস্মোসিস্” প্রক্রিয়া কাহাকে বলে? অস্মোসিস্‌ প্রক্রিয়া সম্পর্কে 
একটি পরীক্ষার বর্ণনা কর। 


4. কয়েকটি অস্থানিক মূলের নাম কর এবং উহাদের কার্যাবলী বর্ণ: 
কর। 


5. এমন কয়েকটি উদ্ভিদের নাম কর যাহাদের মূলে ভবিষ্যতের জন্য উহার 
খাদ্য সঞ্চিত রাখে। এই জাতীয় মূল কত প্রকার ও কি কি? 

6. টীকা লিখ £ 

মূলত্রাণ, মূলরোম, প্রধান মূল, জাইলেম। 
নূতন পদ্ধতির প্রশ্ন £ Objective Type 

1. নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে যেগুলি শুদ্ধ সেগুলির পাশে / এই 
চিহ্ন দাও এবং যেগুলি ভুল সেগুলির পাশে ২ এই চিহ্ন দাও ঃ 

() মৃলরোমের সাহায্যে মূল মাটি হইতে রস শোষণ করে। 

(0) মূলের দ্বারা উদ্ভিদ শ্বাসকা চালায় I 

(11) মূল মাটি হইতে যে রস শোষণ করে তাহাই উদ্ভিদের সম্পূর্ণ খান্ত ৷ 

(1৮) মাটির মধ্যে কয়েক প্রকার লবণ থাকে, এগুলি জলে দ্রবীভূত 
হইলে অস্মোসিস্‌ প্রক্রিয়ায় মূল এ রস শোষণ করে। 

2. বাম পার্ের স্তত্তে কতকগুলি গাছের নাম এবং দক্ষিণ পার্খের সন্তে 
কতকগুলি অস্থানিক মূলের নাম দেওয়া আছে । দুই স্তম্ভ হইতে দুইটি নাম 
লইয়া! জোড়া মিলাও £ 

(৫) কেয়াগাছ  স্তস্তমূল। (iii) পান গাছ ঠেস মূল। 

(2) রাস্গাগাছ . আরোহী মূল। (০) বট গাছ বায়বীয় মূল। 

ও. শৃন্তস্থান পূর্ণ কর ঃ 

(0) ভ্রণমূল হইতে না জন্মাইয়া উদ্ভিদের অন্য কোন অংশ হইতে যে 
মূল জন্মায় তাহাকে _--_ মূল বলে । 

(i) খাগ্রস মূল হইতে -_-_- নামক হুন্ম নালিকা দিয়া কাণ্ডে এবং 
কাণ্ড হইতে পাতায় পৌছায়। 

(8) বীটের মূল __ এবং গাজরের মূল = ৷ 

(৮) গজপিগুলের অস্থানিক মূলকে __ মূল বলে। 


1 


| 


তৃতীয় পাঠ 

3.. পাতাব্ব গঠন ও উহাব্ব কার্ধ ( Structure of leaves are 

adapted to specialised functions ) 2 

পাভার গঠন ( Structure of leaf )£ পাতা উদ্ভিদের এক 
অপরিহার্য অঙ্গ । ইহা একাধারে উদ্ভিদের 
নাসিকা, মুখগহবর, জঠর ও উদ্ত্ত জল- 
নির্গমন-পথ। 

সাধারণতঃ পাতার তিনটি অংশ, 
(i) পত্রমূল বা গোড়া ( Leaf base ) 
__যে অংশ কাণ্ড বা শাখা-সংলগ্ন থাকে ; 
(ii) বৃত্ত বা কৌটা ( Leaf stalk )— 
মধ্যবর্তী অংশ এবং (11) পত্রফলক (Leaf 
blade )। 


চিত্র 32. পাতা 
পাতার অবুজবর্ণের বিস্তৃত 
অংশকে পত্রফলক বলে। ইহা! 


পাতার প্রধান অংশ। পাতার 
মধ্যে অসংখ্য সবুজকণা আছে 
বলিয়া উহ! সবুজ দেখায়। 
পাতার বিস্তৃত কাঠামো রচনা 
চিত্র 33. স্টোমা _ করে উহার শিরা-উপশিরা- 
গুলি। পাতীয়, বিশেষতঃ উহার নীচের দিকে অসংখ্য সক্ষম রক 
আছে। এইগুলিকে স্টোমা (5০002) বলে। স্টোমার ছিদ্রপথেই 
স্বাসকার্ধের সময় বায়ুর সহিত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পাতার 


অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। 


42 সাধারণ বিজ্ঞান 


পাভাব্স কার্ষ ( Functions of leaves ) 
পাতার প্রধান প্রধান কার্য সম্পর্কে নিয্নে বর্ণনা করা হইল । 

() অঙ্গার আত্তীকরণ বা সালোক-সংশ্লেষ ( Carbon. 
assimilation or Photosynthesis): অঙ্গার উদ্ভিদদেহের 
প্রধান উপাদান। উদ্ভিদ বারুর কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতে উহা 
গ্রহণ করে। মৃত্তিকা হইতে মূলরোমের সাহায্যে সংগৃহীত রস 
পাতায় পৌছিলে উহার সহিত সূর্খালোকের সাহায্যে কার্বন ডাই- 
অক্সাইডের রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হয়। পাতার লবুজকণ| এই 
কার্ধ পরিচালনা করে। ইহার ফলে উদ্ভিদের শ্বেতসারজাতীয় খাঁ 
প্রস্তুত হয় এবং অক্সিজেন গ্যাস মুক্ত হইয়া যায়। 

সালোক-সংশ্লেষের সময় যে উদ্ভিদদেহ হইতে অক্সিজেন বাহির 
হইয়া আসে তাহ নিম্নের পরীক্ষা হইতে প্রমাণিত হয়। 

পরীক্ষা ঃ একটি জলপুর্ণ কাচের পাত্রে কিছু শেওলা বাঁঝি 
রাখিয়া উহার উপর একটি কাচের ফানেল উপুড় করিয়া বসাও } 

7 ফানেলটি যেন সম্পূর্ণভাবে জলের 
J মধ্যে থাকে। এখন একটি জলপূর্ণ 
পরীক্ষা-নলের ( test tube ) মুখ 
বুড়ো আঙ্গুলের দ্বার! বন্ধ করিয়া! 
পাত্রের জলের মধ্যে ফানেলের 
নলের উপর উপুড় করিয়া বসাও। 
পরীক্ষা-নলটি যেন সম্পূর্ণ জলপূর্ণ 
খাকে। এই অবস্থার পান্রটিকে 
রৌদ্রে রাখিলে দেখা যায় যে, 
শেওলা ঝাঝি হইতে ছোট ছোট 
বুদ্বুদ্‌ বাহির হইয়া পরীক্ষা-নলের 


চিত্র 34. অঙ্গার আত্তীকরণে 
গাছের অক্সিজেন পরিত্যাগ 


মধ্যে জমা হইতেছে। 
কিছু গ্যাস সঞ্চিত হইলে পরীক্ষা-নলের মুখ বৃদ্ধান্ধুলি দ্বার 


A 


i) 


সজীব পদার্থ 43, 


বন্ধ করিয়া সাবধানে উহা জলের বাহিরে আন। এখন 
শিখাহীন একটি জ্বলন্ত কাঠি উহার মধ্যে ধরিলে কাহিটি দপ. 
করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, এ 
পরীক্ষা-নলের গ্যাস অক্সিজেন এবং শেওলা ঝীঝি উহা ত্যাগ 
করিয়াছে। 

ফাঁনেল ও পরীক্ষা-নলসহ পাত্রটিকে স্ূর্যালৌক হইতে সরাইয়া 


অন্ধকারের মধ্যে রাখিলে পরীক্ষা-নলে আর গ্যাস সঞ্চিত হয় না| . 


ইহা হইতে বুঝা যায় যে, উদ্ভিদ দিনের বেলা অক্সিজেন ত্যাগ 


করে, রাত্রিতে করে না। 
নুর্যালোক ব্যতীত যে গাছের খাগ্ত প্রস্তুত হয় না, তাহাও 


পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায়। 
পরীক্ষা 2 স্থর্যো- 


দয়ের পূর্বেই কোন 
গাছের সবুজ পাতার 
কিয়দংশ একটি টিনের 
পাত দিয়! এরূপে মুড়িয়া 
দাও যেন আবৃত অংশে 
কোনক্রমেই নূর্যালোক 
না লাগে। দুইদিন পর 
চিত্র 35. স্থর্বালোকে অঙ্গার-আত্তীকরণ পাতাটি তুলিয়া টিনের 


(১) টিনের পাত-ঢাকা পাতা, পাত খুলিয়া ফেল। 
(২) টিনের পাত খুলিয়া আয়োডিনের পাতাটিকে আযাঁলকো- 
দ্রবণে ডুবানোর পর হলে ( সুরাসারে ) 


সামান্য তাপ প্রয়োগ কারলে পাতার সবুজ কণাগুলি বাহির 
হইয়| যাইবে। এইবার এ পাতাটিকে আয়োডিন-দ্রবগে কিছুক্ষণ 

য়া ধরিলে দেখিবে যে, উহার যে অংশ ঢাক! ছিল তাহ! 
পূর্ববৎ রহিয়াছে, কিন্ত উহার উভয় দিকের অবশিষ্ট অংশ বেগুনী 


-44 সাধারণ বিজ্ঞান 


রংয়ের হইয়াছে; কারণ আয়োডিনের সঙ্গে শ্বেতসারের রাসায়নিক 
ক্রিয়া হইলে উহ! বেগুনী রং ধারণ করে। ইহা হইতে প্রমাণিত 
হয় যে, সূর্যালোকে পাতায় শ্বেতসার প্রস্তুত হয়, অন্ধকারে তাহা 
হয় না। 

শ্বাসকার্য ( ResDiration )£ প্রধানতঃ পাতার সাহায্যেই 
উদ্ভিদের শ্বাসকার্য চলে। পাতার রন্্রপথে বায়ুর সহিত অক্সিজেন 
উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করিলে উহাব সহিত পাতায় সঞ্চিত খাদ্বের 
রাসায়নিক ক্রিয়া হয়। উহার ফলে কাবন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় 
বাষ্প উৎপন্ন হয়; উহা! নিশ্বাস-বায়ুর সহিত বাহির হইয়া! যাঁয়। 
উদ্ভিদের এই শ্বাসকার্য দিবারাত্রই চলে। ইহার জন্য সুর্যালোক 
বা পাতার সবুজকণার প্রয়োজন হয় না। উদ্ভিদ প্রধানতঃ পাতার 
সাহায্যে শ্বাসকার্য চালাইলেও উহার সর্বদেহই শ্বাসকার্ষে অল্পবিস্তর 
সাহায্য করে। 


শ্বাসকার্ধের সময় উদ্ভিদ যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে 
তাহ! নিম্নের পরীক্ষা দ্বার! প্রমাণ কর! যায়। 


পরীক্ষ।? একটি ফ্লাস্কের মধ্যে কতকগুলি ফুলের পাপড়ি লও । 
ফ্লাক্ষের মুখ আলগা তুল! দিয়া বন্ধ কর, যেন পাত্রটি উপুড় 
করিলে পাপড়িগুলি পড়িয়া না যায়। এইবার দুই এক খণ্ড 
কন্টিক পটাস চিমটার সাহায্যে তুলার উপরে এ ক্লাস্কের মধ্যে 
"প্রবেশ করাইয়া ফ্লাস্কের মুখটি একটি ছিদ্রযুক্ত রবার-কর্ক 
দিয়া বন্ধ কর। কর্কের ছিদ্রপথে একটি কাচের নল প্রবেশ 
'করাও। 


এইবার আংশিকভাবে পারদপূর্ণ একটি কাচপাত্রের উপর নলসহ 
ফ্রাস্কটিকে উপুড় করিয়া রাখ। লক্ষ্য রাখিও নলটি যেন পারদ- 
পাত্রের তলদেশ স্পর্শ না করে। 


কয়েক ঘণ্টা পরে দেখিবে যে, ফ্রান্থের নলে পারদের উচ্চত! 


সজীব পদার্থ 


বাড়িয়াছে ; 
ডাই-অক্সাইভ ত্যাগ করিয়াছে, তাহা 
কস্টিক পটাস দ্বারা শোষিত হওয়ায় 
ফ্লাঙ্কের মধ্যে বায়ুর চাপ কমিয়া গিয়াছে। 
ফলে বাহির হইতে পারদ নলের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়াছে। 


চিত্র 36. 
শ্বাসক্রিয়ার পরীক্ষা 


45? 


কারণ শ্বাসকার্ষের সময় পাঁপড়িগুলি যে কার্বন 


থাকে। এই জলের উদ্ত্ত অংশ 
পাতার রন্ত্রপথে বাম্পাকারে বাহির 
এই প্রক্রিয়াকেই 
প্রস্বেদন বা বাম্পমোচন ( Trans- 
piration ) বলে। 

নিম্নের পরীক্ষা দ্বারা গাছের ' 
পাতার প্রস্বেদন-ক্রিয় প্রমাণ 


পরীক্ষা 8 একটি টবের গাছকে 


ডু ইহাতে প্রমাণিত হইল, শ্বাসকার্ষের 
সময় উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস 
4 ত্যাগ করে। 
প্রন্বেদন বা বাম্পমোচন ( Trans- 
Piration ) 3 উদ্ভিদ মাটি হইতে যে রস 
শোষণ করে তাহার মধ্যে প্রচুর জল 
হইয়া যায়। 
ড়া 
করা যাঁয়। 
kb 


চিত্র 37. উদ্ভিদের 
পরন্থেদন-প্রক্রিয়ার পরীক্ষা 


কিছুক্ষণ পরে দেখিবে, বেলজারের অভ্যন্তরে উহার গায়ে বিন্দু 


বেশ কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখ। পরে 
গাছের গোড়ায় টবের মুখ রবারের' 
পাতল! পর্দী দিয়া ঢাঁকিয়া দাও। 
এখন টবসহ গাছটিকে একটি কাচের 
বেলজার দরিয়া, ঢাকিয়। দাঁও। 
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বিন্দু জলকণা জমা হইয়াছে। পাতার প্রস্বেদন-ক্রিয়ার ফলে যে 


জল বাম্পাকারে নির্গত হইয়াছে, তাহাই শীতল বেলজারের গায়ে 
লাগিয়া জলকণায় পরিণত হইয়াছে । 


অজ র-আন্তীকরণ, প্রস্থেদন ও শ্বাসকার্ষের তুলনা 


অঙ্গার-আত্বীকরণ 


প্রস্মেদন 


| শ্বীসকার্ 


1. সথযালোকে, 


দিনে চলে। 

2. পাতার সবুজ 
অংশ দ্বারা চলে। 

3. বায়ুর কার্বন 
ডাই-অল্মাইভ বিশ্লিষ্ট 
হয়। উদ্ভিদ কার্বন আত্ম- 
সাং করে। 
বায়ুতে মিশে। 

4. 
বাড়ে। 


উদ্ভিদের ওজন 


অক্সিজেন 


1. দিনে বেশ, 
রাত্রে কম। 

2. পাতার ছিদ্র- 
পথে চলে। 

3. উদ্ভিদের দেহ 
| হইতে জলীয় বাপ্প 


| ৰাযুতে মিশে। 


প্রশ্নাবলী 


1. দিনরাত্রি 
চলে। 

2. প্রত্যেক কোষ 
দ্বার চলে । 

3. অক্সিজেনসমেত 
বায়ু দেহে ঢোকে এবং 
কাবন ডাই-অল্লাইভ ও 
জলীয় বাষ্প বাহির হইয়া 
যায়। 

4. উদ্ভিদের ওজন 
| কছে। 


৯২২৯ 


সাধারণ প্রশ্ন Essay Type 
1. কোন একটি পাতার চিত্র অঙ্কন করিয়া উহার বিভিন্ন অংশগুলির 


পরিচয় দাও । 


2. পাতার কাধ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। 

3. সালোক-সংশ্লেষ কাহাকে বলে? সালোক-সংশ্কেষকালে উত্ভিদদেহ 
হইতে যে অক্সিজেন বাহির হয়, তাহার পরীক্ষা-মূলক প্রমাণ দাও। 

4, হুরযালোক ব্যতীত যে গাছের খা্য প্রস্তুত হয় না, তাহা পরীক্ষা 


দ্বারা প্রষাণ কর। 


চু 


নে 
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5. শ্বাসকার্ধ কাহাকে বলে? - শ্বাসকার্ষের সময় উদ্ভিদের দেহ হইতে বে 
কার্বন ডাই-অজ্সাইড গ্যাস পরিত্যক্ত হয়, তাহার প্রমাণ দাও । 
6. প্রন্বেদন-প্রক্রিয়া কাহাকে বলে? উদ্ভিদের পক্ষে প্রস্বেদন-প্রক্রিয়ার 


প্রয়োজনীয়তা কি? 
7. প্রশ্বেদন-গ্রক্রিয়া দেখাইবার জন্য উপযুক্ত পরীক্ষা বর্ণনা কর। 


নূতন পদ্ধতির প্রশ্ন? Objective Type 
1. নিগ্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে কয়েকটি ভুল, কয়েকটি শুদ্ধ; যেগুলি 
শুদ্ধ সেইগুলির পাশে ৯/ এই চিহ্ন দাও এবং যেগুলি ভুল সেইগুলির পাশে 
৮৫ এই চিহ্ন দাও । 
€) স্যালোকের অভাবে গাছের পাতা শ্বাসকার্য চালাইতে পারে না। 
(8) গাছের পাতার মধ্যে স্টোমা থাকে; সেই ছিদ্র দিয়া পাতার 
মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে। 
(ii) প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদের ওজন বাড়িয়া যায়। 
(৫৮) অন্ধকারেও বৃক্ষ অঙ্গার-আত্তীকরণ করিতে পারে। 
(৮) উদ্ভিদের প্রন্বেদন দিনে রাত্রে সমান চলে। 
2. উপযুক্ত শব্দ বসাইয়া শূন্তস্থান পূর্ণ কর ঃ 
(i) পাতার স্ুল্ম ছিদ্রকে _-_- বলে। 
(ii) অঙ্ধার-আত্তীকরণ কেবলমাত্র = বেলা হয়। 
(iii) উভভিদের শ্বাসকার্য এবং সালোক-সংশ্লেষ __ ক্রিয়া 


চতুর্থ পাঠ 


4. কুল ও ফুঢলন্স কার্য ( Flower and its functions ) 5 

কুল (Flower )£ ফুল গাছের এক পরম সম্পদ। গাছের 
সৌন্দর্যরৃদ্ির জন্যই যে ফুল ফোটে, তাহা নহে; তাহার আরও, 
এক গভীর উদ্দেশ্য আছে। গাছের বংশবৃদ্ধির পক্ষে ফুল তাঁহার 
প্রথম সোপান। কারণ, ফুল হইতেই ফল হয় ; ফলের মধ্যে বীজ 
থাকে এবং বীজ হইতে গাছ হয়। 

ফুলের গঠন $ সাধারণ ফুলের চারিটি স্তবক বা চক্র থাকে, 
(i) বৃতিচন্র, (ii) দলচক্র, (iii) পুংকেশরচক্র ও 
(iv) গর্ভকেশরচক্র। 

() বৃতিচক্র (C৭7): ফুলের সবচেয়ে নীচের স্তবককে 
বৃতিচক্র বলে। কোন কোন ফুলে বৃতিগুলি পৃথক, আবার কোন 
কোন ফুলে উহার! পরস্পর সংলগ্ন। ফুলের কুঁড়ি অবস্থায় বৃতি 
উহাকে বাহিরের শীতাতপ হইতে রক্ষা করে। 

(৫) দলচন্রু (Corolla )__বৃতির পরের স্তবককে দলচক্রু 
খলে। ফুলের পাপড়ি উহার দলচক্রের অংশ। পাপড়ির বর্ণ ও 
গন্ধ সকলকে আকৃষ্ট করে। কোন কোন ফুলের দলগুলি পৃথক, 
আবার কোন কোন ফুলে উহার! পরস্পর সংলগ্ন । দলচক্রের রূপে 
ও গন্ধে মৌমাছি ও কীটপতঙ্গ ফুলের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পরোক্ষ- 
ভাবে ফুলের গর্ভাধানে সাহায্য করে। 

(iii) পুংকেশরচক্র ( Androecium )-__ ইহা! ফুলের তৃতীয় 
স্তবক। এই স্তবকের প্রত্যেক অংশকে পুংকেশর বলে। পুংকেশর 
দেখিতে দিয়াশলাইয়ের কাঠির মত, নীচে দীর্ঘ সুত্র এবং মাথায় 
পরাগরেণুতে পুর্ণ পরাগকোষ। কোন ফুল স্পর্শ করিলে হাতে 
যে হলদে রং-এর গুড়া লাগে, সেইগুলিই পরাগরেণু। পুংকেশর 
পুষ্ট হইলে পরাগকোষ ফাটিয়া পরাগরেণু বাহির হইয়া পড়ে। 
প্রত্যেক পরাগরেণুর মধ্যে পুং-জননকোষ থাকে। 
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(iv) গর্ভকেশরচক্র (Gyncecium )_পুংকেশরচক্রের বেষ্টনীর 


চিত্র 39. 
ধুতুরাফুল ও তাহার 
বিভিন্ন অংশ £ 

ক-_বৃতি, 
খ--দল, 
গহস্থত্রঃ 
4 ঘ-_পরাগকোষ, 
উ- মুগ, 
চ-_গর্ভদণ্ড, 
ছ-_গর্তকোষ 


ঞ& 


II—4 


অভ্যন্তরে ফুলের কেন্দ্রস্থলে 
গর্ভকেশরচক্র অবস্থি ত। 
ইহা ফুলের চতুর্থ স্তবক। 
গর্ভকেশরচক্রের এক-একটি 
অংশকে গর্ভকেশর বলে। 
গর্ভকেশরের তিনটি অংশ, 
(9) গর্ভমুণ্ডর-উ পরে র 
গোলাকার মস্তক; (৮) 
গর্ভদণ্ড,_মধ্যবতাঁ সরু 
নলের মত দীর্ঘ অংশ এবং 
(০) গর্ভকোব,_-সকলের 
নীচে স্ফীত অংশ। গর্ভ- 
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কোষের অভ্যন্তরে ডিম্বকৌষ থাকে এবং ডিম্বকোঁষের অভ্যন্তরে 
ভিম্বক বা! স্ত্রী-জননকোষ থাকে। 

একটি জবাফুল কিংবা একটি ধুতুরাফুল লইয়া উহার বিভিন্ন 
অংশ পর্যবেক্ষণ. কর। জবীফুলের ক্ষেত্রে পরাগকোষের ঝাঁলর- 
দেওয়া মধ্যবর্তী পুংকেশরচক্রের দণ্ডটি লম্বালম্বি চিরিয়া ফেলিলে 
ভিতরে মোটা স্থতার মত গর্ভকেশরদণ্ড দেখিতে পাইবে। থধুতুরা- 
ফুলের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্ুত্রদণ্ডটিই গর্ভকেশরদণ্ড। ইহা স্পষ্টই 
দেখা বায়। 

সন্পুর্ণ পু ( Complete flower ) এবং অসম্পূর্ণ পুষ্প 
(Incomplete flower ) : সকল ফুলের চারিটি স্তবক ( বৃতিচক্র, 
দলচক্র, পুংকেশরচক্র ও গর্ভকেশরচক্র ) থাকে না। যে সকল 
ফুলের চারিটি স্তবকই আছে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ফুল (Complete 


৮০টি flower ) বলে। 


জবা, মটর, ধুতুরা 
ঠ প্রভৃতি ফুল এই 


শ্রেণীভুক্ত । আবার 
লাউ,কুমড়া, পেঁপে 
প্রভৃতি ফুলে একটি 
চক্রের বা স্তবকের 
অভাব থাকে। 
ইহাদিগ কে 
অসম্পূর্ণ ফুল ([n- 
চিত্র 40. অসম্পূর্ণ ও সম্পূৰ্ণ ফুল (কুমড়া ফুল) ০০ 20169 
20. ঠা ২। বৃত্যংশ ৩। পরাগধানী £10জ/2:) বলে। 

৪। গর্ভমুণ্ড ৫। গর্ভদণ্ড ৬। গর্ভকোষ পুরুষ ফুল, স্ত্রী 
ফুল, উভলিজ ফুল যে সকল ফুলে পুধকেশর থাকে অথচ 
গর্ভকেশর থাকে না, তাহারা পুরুষ ফুল এবং যে সকল ফুলে 


| ত 
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গর্ভকেশর থাকে অথচ পুংকেশর থাকে না তাহারা স্্ীকুল। ইহার! 
একলিঙ্গ পুষ্প। আর যে ফুলে পুংকেশর ও গর্ভকেশর উভয়ই 
থাকে, তাহাকে উভলিঙ্গ ফুল বলে। লাউ, কুমড়া প্রভৃতি গাছে 
পুরুষ-ফুল এবং স্ত্রীফুল উভয়ই দেখা বায়। জবা, ধুতুরা৷ প্রভৃতি 
সম্পূর্ণ ফুলগুলি উভলিঙ্গ ফুল। 


ফুচলব কার্ষ C Functions of flower ) 


ফুলের গঠনবৈচিত্র্ে, বর্ণে, গন্ধে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, 
উদ্ভিদের বংশরক্ষার পক্ষে তাহার প্রয়োজনীয়তা আছে। 

ফলে পরিণতির মধ্যেই ফুলের সার্থকত৷া। ফুল হইতে ফল 
হয়। ফলের মধ্যে বীজ থাকে। বীজ হইতে নূতন গাছ হয়। 
সুতরাং উদ্ভিদের বংশরক্ষা ও বংশবৃদ্ধিই ফুলের প্রধান কাজ । 

পরাগমংযোগ ( Pollination ) £ পরাগসংযোগের ফলে ফুল 
হইতে ফল জন্মে। এই কাৰ্ষে 
কীটপতঙ্গাদি উদ্ভিদকে সাহায্য এ 
করে। ফুলের উজ্জল বর্ণ, সুমিষ্ট 
গন্ধ কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট করে। 
ফুলের অভ্যন্তরস্থ মধু উহাদিগকে 
প্রলুদ্ধ করে। কীটপতঙ্গ যখন মধু 
আহরণের জন্য এক ফুল হইতে 
অন্য ফুলে উড়িয়া! বেড়ায়, কিংবা 
যখন কোন ফুলে মধু পান 
করিতে ব্যস্ত থাকে, তখন 
উহাদের দেহে অসংখ্য পরাগরেণু 
লাগিয়া যায়। সেই অবস্থায় 
উহা যখন একই জাতীয় অন্য চিত্র 41. মৌমাছি দ্বারা 
কোন ফুলে বসে, তখন এ সকল পরাগসংযোগ 
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পরাগরেণু ফুলের গর্ভযুণ্ডের আঠায় আটকাইয়া যায়। ইহাকে 
পরাগসংবোগ বলে। 

নিবিক্তকরণ ( Fertilization ) ৫ গর্ভমুণ্ডের রসে পরাগগুলি: 
সিক্ত হইলে উহাদের দেহ হইতে ছোট ছোট পরাগনল বাহির হয়। 
পরাগনল গর্ভদণ্ডের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ নীচের দিকে বাড়িতে থাকে. 
এবং অবশেষে গর্ভকোবে পৌছে। পরে উহা ডিম্বকরন্ধ ভেদ করিয়া 


ডিম্বকোষে প্রবেশ করে। এই 
সময় পরাগনলটি ফাটিয়া যায় 
এবং ভিতরের পুংজননকোষ 
মুক্ত হইয়া পড়ে। তখন স্ত্রী- 
জননকোষের সহিত উহার 
মিলন হয়। উহাকে নিষিক্ত- 
করণ বলে। নিষিক্তকরণের 
ফলে গর্ভকোষ ফলে, 
গর্ভকোষের প্রাচীর ফলের 
চিত্র 42. বায়ুর দ্বার! ধানফুলের খোসায় এবং ডিম্বকোষ বীজে 
পরাগসংযোগ পরিণত হয়। বীজের মধ্যে 
নূতন ত্রণ-উদ্ভিদের জন্ম হয়- উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি ও বংশের ধারা! 
অক্ষুণ্ন থাকে। 
একমাত্র কীটপতক্গের দ্বারাই যে ফুলের পরাগসংযোগ হয়, তাহা 
নহে। বায়ু, জল এবং অন্যান্ত প্রাণীর দ্বারাও এই পরাগসংযোগ 
হইতে পারে। 


প্রশ্নাবলী 
সাধারণ প্রশ্ন £ Essay Type 
1. জবাফুলের বিভিন্ন অংশগুলি চিত্রসাহায্যে বর্ণনা কর। সম্পূর্ণ ফুল 
ও অসম্পূর্ণ ফুল কাহাকে বলে? 
2. বৃতিচক্ত ও দলচক্ৰ ফুলের কি কি কাজ করে? 


৮ 
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3. পুংকেশরচক্র ও গর্ভকেশরচক্র ফুলের কি কি কাজ করে ? 
4. টাকা লিখ £ 
একলিল পুষ্প, উভলিঙ্গ পুষ্প, স্ত্রী পুষ্প এবং পুং পুষ্প । 
5. পরাগসংযোগ কাহাকে বলে? উহা কিভাবে নিপন্ন হয়? 
6. নিষিক্তকরণ কিভাবে সম্পাদিত হয় তাহা বুঝাইয়া লিখ। 
নূতন পদ্ধতির প্রশ্ন : Objective Type 
1. নিষ্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে যেগুলি শুদ্ধ তাহাদের পাশে ॥/ এই 
চিহ্ন দাও এবং যেগুলি ভুল তাহাদের পাশে ৯ এই চিহ্ন দাও । 
(i) সকল ফুলেই পুংকেশর ও গর্ভকেশর আছে। 
() সম্পূর্ণ ফুলমাত্রেই উভলিঙ পুষ্প। 
(ii) ফুল হইতে ফল জন্মিবার জন্য কেবল পরাগসংযোগ হইলেই চলে 
না, নিষিক্তকরণও আবশ্যক । 
2. উপযুক্ত শব্দ বসাইয় শূন্যস্থান পূর্ণ কর। 
() পেঁপে গাছের ফুল __ ফুল। 
(ii) পতঙ্গ ফুলের __ ঘটিতে সাহায্য করে। 
(11) উদ্ভিদের __ ফুলের প্রধান কাজ। 
(iv) জবাফুলের দলগুলি __ কিন্ত ধুতুরাফুলে উহারা _-। 


পঞ্চম পাঠ 
5. ০কালা ব্যাঙ ও কুন! ব্যাউ-এন্স বহিব্বাক্কতি এবং 
ভহ্হাঢদন্ল কার্যাবলী € External features of frog and 
toad and their functions ) £ 
কোলা ব্যাঙ (5:০8) কোলা ব্যাঙ সাধারণতঃ কোন 
জলাশয়ের ধারে বা জলাভুমির আশেপাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে 


বাস করে। ইহারা কুনো ব্যাঙ-এর তুলনায় বড় এবং ইহারা 
কুনো ব্যাঙ-এর মত কদাকার নহে। কোলা ব্যাঙ ও কুনে। 
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ব্যাঙ-এর দেহের বহিরাকৃতিতে অনেক সাদৃশ্য আছে। কোলা 
ব্যাঙ মেরুদণ্ডী উভচর প্রাণী। 

কোলা ব্যাড-এর পিঠের দিকের রং গাঢ় সবুজ এবং পেটের 
দিকের রং হালক! হলদে। ইহাদের পিঠের মধ্যরেখা ধরিয়া 


এট 


একটি সাদা ডোর! লম্বালম্বিভাবে মাথা হইতে প্রসারিত। ইহার 
ছুই পার্শ্বে আরও কয়েকটি সাদা সাদা ডোর! আছে। 

কৌলা ব্যাঙ-এর গায়ের 'চামড়া খুব মস্থণ। ইহাদের পেট 
বা পিঠের দিকে ওয়ার্ট (চ্ম৪) নাই। ইহাদের মাথার সম্মুখ- 
ভাগ কুনো ব্যাঙ-এর মাথার তুলনায় সরু এবং ইহাদের মুখবিবরের 
উপরের চোয়ালে এক পাটি দাত আছে। উহাদের জিহ্বা সম্মুখের 
দিকে নীচের চোয়ালের সঙ্গে যুক্ত। কিন্ত পিছনের দিকে উহা! 
আলগা থাকে । এইজন্য উহার! জিহ্বা উপ্টাইয়া বাহিরে আনিতে 
পারে। কোন জীবন্ত পোকামাকড় দেখিলে উহার! জিহ্বা উপ্টাইয়া 
এঁ পোকার উপর লাগাইলে উহাদের জিহ্বা হইতে একপ্রকার 
আঠালো৷ রস নির্গত হয়। এ রসে পোকা আটকাইয়া যায়। 


তখন উহার! জিহ্বা ভিতরে লইয়া! গেলে পোকা একেবারে গলার 
ভিতরে চলিয়া যায়। 
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ইহাদের দেহে প্যারটিড গ্রন্থি নাই। ইহার! বসিয়া থাকিলে 
ইহাদের পিছনের দিকে পিঠের উপর সামান্য একটু কুঁজ দেখা যায়। 

কুনো ব্যাঙ-এর পায়ের তুলনায় কোলা ব্যাড"এর পাগুলি বেশী 
লঙ্ব।। এইজন্য ইহারা কুনো ব্যাঙ-এর তুলনায় অনেক বেশীদূর 
লাকাইয়া যাইতে পারে। ইহাদের পশ্চাৎপদের আঙ্গুলগুলি প্রায় 
সম্পূর্ণরূপে পর্দার দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত বলিয়া ইহারা কুনো 
'ব্যাঙ অপেক্ষা ভাল সাতার কাটিতে পারে। 

কুনো ব্যাঙ (70০20) কুনো ব্যাঙ উভচর শ্রেণীর মেরুদণ্তী 
প্রাণী। কারণ ইহারা জলে. এবং স্থলে, উভয় ক্ষেত্রেই বিচরণ 
করিতে পারে। কুনো ব্যাঙ অন্ধকার কোণে, মাটি বা আবর্জনার 
ভূপের মধ্যে এবং ডোবার ধারে লুকাইয়া থাকে। কুনো ব্যাঙ 


2০২ 


৩০ 


চিত্র 44. কুনো ব্যাঙ 

দেখিতে অতি কুৎসিত। ইহাদের সমস্ত দেহ আচিলের প্যায় ছোট 
ছোট ওয়ার্ট (৪) ছারা আচ্ছাদিত বলিয়৷ ইহাদের গায়ের 
চামড়া খস্থসে ৷ ইহাদের দেহে পণ্ড শ্যায় লোম, পাখীর ন্যায় পালক 
কিংবা মাছের ন্যায় আশ প্রভৃতি কিছুই নাই। ইহাদের পিঠের 
দিকের রং কালচে ধুসর, কিন্তু পেটের দিকের রং হালকা হলদে। 
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কুনো ব্যাঙ-এর দেহের দুইটি প্রধান অংশ, _মাথা ও 
দেহকাণ্ড। পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ-এর লেজ নাই। ইহার ঘাড় বলিয়! 
কিছু নাই; মস্তক ও দেহকাণ্ডের সংযোগস্থলে সামান্য একটু খাজ 
আছে। | 

মস্তক £ কুনো ব্যাঙ-এর মাথা দেখিতে অনেকটা ত্রিভুজের মত 
হইলেও ইহার অগ্রভাগ অর্ধবৃত্তাকার। ইহাদের মুখ মস্তকের 
সম্মুখভাগে অবস্থিত। ইহাদের মুখের উপরে ও নীচে চোয়াল 
থাকিলেও সেই চোয়ালে দাত নাই। কুনো! ব্যাঙের জিহ্বার গঠনও 
কোল! ব্যাঙের জিহ্বার স্যায়। ইহারাও কোলা ব্যাঙের মতই 
জিহ্ব! উল্টাইয়া পোকামাকড় ধরে। 

ইহাদের মস্তকের সম্মুখভাগে, দুই পাশে দুইটি ছোট ছোট ছিদ্র 
আছে। এই ছিদ্র দুইটি উহাদের নাসারন্্র। এই নাসারন্ধ দুইটি 
মুখবিবরের সহিত সংযুক্ত। কুনো ব্যাউ-এর মস্তকের পিছনের 
দিকে দুইধারে দুইটি বেশ বড় বড় চক্ষু আছে। প্রত্যেক চক্ষুতে 
উপরের ও নীচের পল্লব আছে। এই নীচের পল্পবের সহিত সংযুক্ত 
একটি স্বচ্ছ পর্দার স্যায় উপপল্লব আছে। ইহাদের চক্ষুর পশ্চাতে 
দুইটি গোলাকার সাদা পর্দা দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্দা ছুইটি 
ইহাদের কর্ণপটহ। 

দ্রেহকাণ্ডঃ কুনো ব্যাঙ-এর মস্তকের তুলনায় দেহকাণ্ড অনেক 
বড় ও মাংসল। দেহকাণ্ডের সম্মুখে পিঠের ছুইধারে দুইটি লম্বা 
মাংসপিও আছে। এই মাংসপিগুগুলিকে প্যারটিভ গ্রন্থি বলে। 
কুনো ব্যাঙ-এর ছুই জোড়া পা আছে। সম্মুখের পা দুইটির নাম 
অগ্রপদ এবং পশ্চাতের পা দুইটির নাম পশ্চাপদ। অগ্রপদ 
অপেক্ষা পশ্চাৎপদ দুইটি বড়। প্রত্যেক অগ্রপদে চারিটি ও 
পশ্চাৎপদে পাঁচটি করিয়া আ্গুল আছে। ইহাদের আঙ্গুলগুলি 
গোড়ার দিকে পরস্পরের. সহিত পর্দার দ্বারা সংযুক্ত। এইজন্য 
কুনো ব্যাঙ হাসের মত জলে সাতার কাটিতে পারে। মাটিতে 
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চলিবার সময় ইহার! পশ্চাৎপদের গোঁড়ালি ও পদতলের উপর ভর 
দিয়া থপথপ. করিয়া লাফাইয়া চলে । 


কোলা ব্যাঙ ও কুনো ব্যাউ-এর তুলনা 


কোলা ব্যাঙ কুনো ব্যাঙ 
1. আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। 1, আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট । 
2. দেখিতে স্থন্দর | 2. দেখিতে কুতৎসিত। 
3. দেহের রং পিঠের দিকে 3. দেহের রং পিঠের দিকে 


সবুজের উপর সাদা ভোরাকাটা কিন্ত 
পেটের দিকের রং হালকা হলুদ । 

4. গায়ের চামড়া মস্থণ এবং 
দেহে ওয়ার্ট নাই। 

5. চক্ষুর পিছনে প্যারটিড গ্রন্থি 
নাই। 

6. মস্তকের অগ্রভাগ অর্ধ 
বৃত্তাকার নহে, স্থচালো। 

7. মুখবিবরের উপরের চোয়ালে 
এক পাটি দাত আছে। 

8. পিঠে কুঁজ আছে। 

9. পাগুলি বেশী লম্বা । 

10. অনেকদূর পর্যন্ত লাফাইতে 
পারে। 

11. পিছনের পায়ের আহ্গুলগুলি 
প্রায় সম্পূর্ণরূপে পর্দা দ্বারা পরস্পরের 
সহিত সংযুক্ত । 

12. ভাল সাতার কাটিতে পারে । 


॥ 


কালচে ধুসর কিন্ত পেটের দিকে 
হালকা ছাই রং বা সামান্য হলুদ । 
4. গাঁয়ের চামড়া খুব খসখসে 

ংখ্য ওয়াট দ্বারা আবৃত । 
5. চক্ষুর পিছনে প্যারটিড গ্রন্থি 
আছে। 

6. মস্তকের 
বৃত্তাকার। 

7. মুখবিবরের কোন চোয়ালেই 
দাত নাই। 

8. পিঠে কুঁজ নাই। 

9. পা*গুলি বেশী লম্বা নহে। 

10. জোরে লাফাইতে পারে না। 


এবং 


অগ্রভাগ অর্ধ- 


11. পিছনের পায়ের আহ্ুুলগুলি 
কেবলমাত্র গোড়ার দিকে পাতলা 
পর্দা দ্বার! সংযুক্ত । 

12. মোটামুটি সাতার জানে। 


.:::৫ 
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প্রশ্নাবলী 
সাধারণ প্রশ্ন £ Essay Type 


কোলা ব্যাড কাহাকে বলে? উহার আকুতি বর্ণনা কর ॥ 
কুনো ব্যাঙ কাহাকে বলে? উহার আকৃতি বর্ণনা কর। 
কুনো ব্যাঙ-এর দেহকাণ্ড বর্ণনা কর। 

কোলা ব্যাঙ ও কুনো ব্যাড-এর তুলনা কর। 

সংক্ষিপ্ত টাকা লিখ £ 

ব্যাঙের জিহ্বা, প্যারটিড গ্রন্থি, ব্যাঙের চক্ষু । 


ও ৯55. ৩ ৮ 


নৃতন পদ্ধতির প্রশ্ন ঃ Objective Type 
1. নিম্নের বাক্যগুলির শূন্যস্থান উপযুক্ত শব্দ বসাইয়া পূর্ণ কর ঃ 


(৫) কোলা ব্যাঙের চক্ষুর পিছনে __ গ্রন্থি আছে। 
(৮) ব্যাঙ = ব্যাঙের মত কদাকার নহে। 
(০) ব্যাড ঘরের কোণায় এবং ____ ব্যাঙ জলাভূমিতে বাঁ 
করে। 
(4) ব্যাঙের অগ্রপদে _-- টি এবং 
আঙ্গুল আছে। 
(6) __ ব্যাঙের চামড়া খসখসে; কিন্ত __ ব্যাঙের চামড়া 
মন্থণ। 
2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির একাধিক উত্তর দেওয় 
পাশে 4 এই চিহ্ন বসাও ঃ 


(৫) ব্যাঙ কোন্‌ জাতীয় প্রাণী? (i) স্থলচর। 


পশ্চাৎপদে --__ টি করিয়া" 


1 আছে। সঠিক উত্তরটির' 


(0 জলচর। 
(ili) উভচর 1 

(6) ব্যাঙের জিহ্বা কি প্রকার? (5) পিছনের দিকে আর 
(8) সুখের দিকে আলগা 


১৯৭ 
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(০) ব্যাঙের দেহ কিরপ? (৫) পশুর ন্যায় লোমে আবৃত। 
(3) পাখীর স্যার পালকে আবৃত। 
(iii) মাছের স্তায় আশে আবৃত। 
(iv) লোম, পালক বা আশহীন। 
3. নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে কয়েকটি ভুল, কয়েকটি শুদ্ধ যেগুলি 


শুদ্ধ সেইগুলির পাশে / এই চিহ্ন এবং যেগুলি তুল সেইগুলির পাশে ২ এই- 


“চহ দাও £ 
(8 কোলা ব্যাঙ কুনো ব্যাঙ অপেক্ষা ভাল সাতারু। 
(i) কুনো ব্যাঙের দাত নাই। 
(88) ব্যাঙের অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদ সমান । 
(০) কোলা ব্যাঙের গায়ের চামড়া খুব সন্থণ। 
(৮) কুনো ব্যাঙ জোরে লাফাইতে পারে। 


নিরাপত্তা, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং 


পঞ্চম অধ্যায় 


রোগনিয়ন্ত্রণ 


( SAFETY, FIRST-AID AND 
CONTROL OF DISEASES ) 


প্রথম পাঠ 
1. নিল্লাপত্তান্ নিয়মকানুন পালন করিয়া দৃক্ীন্ত স্থাপন 


--সভর্কত। অবলম্বন 


কর্তব্য ( Setting an example by practising saf 


প্রতি নাগন্বিচেব্র গুরুত্বপুর্ণ 
ety- 


Precaution is an important duty of every citizen )'$ 


মানুষকে বাঁচিয়| থাকিবার জন্য নানাপ্রকার বিপজ্জনক দ্রব্য 


লইয়া কারবার করিতে হয়। 


অগ্নি, বিদ্যুৎ, নানাপ্রকার কাঁটন্ব 


"ুঁষধ, নানাপ্রকার রোগজীবাণুনাশক উষধ প্রভৃতি আমাদের প্রভূত 


উপকার করিলেও এইগুলি 
অবলম্বন কর! প্রয়োজন। 


ব্যবহার করিতে যথেষ্ট সতর্কত৷ 
ইহারা আমাদের অশেষ প্রকার 


উপকার করিলেও অসাবধানতার সহিত এই সকল জিনিস লইয়া 
কাজ করিলে ইহাদের হাতেই আমাদের প্রাণসংহার হইতে পারে। 


অগ্নি (Fire); কথায় 


চিত্র 45. জামাকাপড় 
গুটাইয়া প্রদীপ জালাইতেছে। 
কাজ করিতে হয়__যাহাতে জা 


বলে, “আগুন লইয়া খেল! করিতে 
নাই।” রন্ধন প্রভৃতি নানাজাতীয় 
গৃহকর্মে আমরা সর্বদা আগুন 
ব্যবহার করি। রাত্রিতে প্রদীপ 
জ্বালাইয়| ঘরের অন্ধকার দূর করি। 
পুজা-পার্বণে আগুনের সাহায্যে 
নানাপ্রকার বাজি পোড়াই। আগুন 
লইয়া কাজ করিবার সময় জামা- 
কাপড় প্রভৃতি গুটাইয়৷ সতর্কভাবে 
মাকাপড়ে আগুন না লাগিয়া যায়। 


tr) 


0) 


নিরাপত্তা, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং রোগনিয়ন্ত্রণ 67. 


পেট্রোল, স্পিরিট প্রভৃতি সহজদাহ্য পদার্থগুলি আগুন হইতে সর্বদা, 
দুরে সরাইয়া রাখিতে হয়। আগুনের কাজ শেষ হইয়া গেলেই উহা 


নিভাইয়া ফেল! উচিত। 
সিনেমা-হলে, কলকারখানায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রাখা উচিত ৷৷ 


বাড়ীতেও এঁরূপ যন্ত্র রাখিতে পারিলে 
ভাল হয়। তবে যাহাদের উহা 
রাখিবার সামর্থ্য নাই, তাহারা 
কয়েকটি বড় বড় বালতি, কলসী 
প্রভৃতি অবশ্যই রাখিবে, যেন কোথাও 
আগুন লাগিলে উহাদের সাহায্যে 
সেখানে জল ঢালিতে পারে । 
বিদ্যুৎ (Electricity ) £ 
শহরাঞ্চলে এবং অনেক গ্রামেও বর্ত- চিত্র 46. অগ্নি-নির্বাপক যত 
মানে বিদ্যুৎ আমাদের একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ৷ বিদ্যুৎ দ্বারা 
আমরা আলো জালাই, পাখা চালাই, রেডিও চালাই। বৈদ্যুতিক 
ত নু = ইস্ত্রি, হিটার প্রভূতিও অনেকে 
ব্যবহার করে। বিদ্যুৎ আমাদের 
অশেষবিধ উপকার করিলেও 
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইয়া আমাদের মৃত্যু 
পর্যন্ত ঘটিতে পারে। সুতরাং বিদ্যুৎ 
লইয়া কারবার করিতেও যথেষ্ট 
সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন । 
= বাড়ীর বৈদ্যুতিক তাঁরগুলি মাঝে 
চিত্র 47. রবারের জুতা মাঝে, বিশেষতঃ বর্ষার পূর্বে 
পরিয়া পাখা সারাইতেছে। ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখ৷ 
উচিত। বৈদ্যুতিক তারে ছেড়া-কাট। (16215) প্রভৃতি থাকিলে 
উহ তৎক্ষণাৎ পরিবর্তনকর! কর্তব্য। বিদ্যুৎ লইয়া কাজ করিতে. 
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হইলে পরিধেয় জামাকাপড় গুটাইয়া লইয়া কাজ করিতে হয়। 
এইজন্য সর্বদা রবারের জুতা ব্যবহার করা প্রয়োজন । বিদ্যুতের 
তার ধরিবার প্রয়োজন হইলে কাঠের উপর দীড়াইয়া লইতে হয়। 
ইহাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম থাকে। 

কীটন্থ ও রোগজীবাণুনাশক ওবধ ( Insecticides and 
pest-killers ) £ ছারপোকা, মাছি, মশা, পিঁপড়া প্রভৃতি মারিবার 
জন্য আমরা সর্বদা নানাপ্রকার কীটপ্র ওঁষধ ব্যবহার করিয়া থাকি। 
এই সকল গুষধ হাত দিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। . কীটদ্ব ওুষধ- 
সমূহ একপ্রকার বিষ। সুতরাং ইহাদের ব্যবহারের পর হাত-পা, 
এমন কি হাতা-চামচ পর্যন্ত সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলা কর্তব্য । 
আয়োডিন, বেঞ্জিন প্রভৃতি রোগজীবাথুনাশক ওঁষধ ব্যবহার করিবার 
পরও সাবান দিয়া হাত-মুখ ধোওয়া উচিত। 

দৃষ্টান্ত স্থাপন ( Setting an example )£ অগ্নি, বিদ্যুৎ 
কীট'্ন ও রোগজীবাণুনাশক ওবধাদি ব্যবহার করিবার সময় নিজের 
যেমন সতর্কতা, অবলম্বন করা উচিত, অপরকেও তদ্রপ করিতে 
উৎসাহিত করা উচিত। বাড়ীর ছোট ছোট বালক-বালিকাদিগকে 
বাল্যকালেই এইরূপ শিক্ষা দেওয়া ও অভ্যাস গঠন করিতে সাহায্য 
করা উচিত। অশিক্ষিত পাড়াপ্রতিবেশীকেও এই সকল বিষয়ে 
হাতে-কলমে শিক্ষা! দেওয়া কর্তব্য। কথায় বলে, “আপনি আচরি 
ধর্ম পরেরে শিখায়।» এই সকল নিয়নকানুন নিজে পালন করিয়াই 
অপরকে শিক্ষা দেওয়! কর্তব্য। দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে এই 
বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে । pj 

কেবল ব্যক্তিশিক্ষাতেই কোন কাজ হয় না, কারণ সমাজের 
অল্প কয়েকজন মাত্র শিক্ষালাভ করিয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে যে মঙ্গলজনক 
নীতি পালনের সঙ্কল্প করিবে, তাহাতে অধিকাংশের সমর্থন ও 
সহানুভূতি না থাকিলে তাহ! কখনও কার্যকরী হইতে পারে না। জন- 
সাধারণের মধ্যে এই সকল শিক্ষা-প্রচারের ছুই প্রকার উপায় আছে। 
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() প্রত্যক্ষ সাফল্য দেখাইয়া। যেখানেই এইরূপ দুর্ঘটনা 
টিবার সম্ভাবনা থাকে সেখানেই গিয়া উহাদের প্রতিরোধের 
উপযোগী ব্যবস্থাগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে এবং 
দৃষ্টান্ত দ্বারা উহ! সকলকে দেখাইয়া দিতে হইবে। ইহ! প্রত্যক্ষ 
করিলে লোকের মনে আপন! হইতেই বিশ্বাস জন্মিবে। 

(8) হাটে, বাজারে ও গৃহস্থদের বাড়ী বাড়ী প্রচার করিয়া । 
পাড়ায় পাড়ায় ও গ্রামে গ্রামে সভাসমিতি আহ্বান করিয়া, 
ম্যাজিক লন প্রভৃতি দ্বারা উহাদের প্রতিবিধান সম্পর্কে নানা- 
প্রকার ছবি দেখাইয়া এবং সেই সঙ্গে সরল বক্তৃতা দ্বারা সকল 
কথা বুঝাইয়া দিয়া । 

আধুনিক জগতের প্রায় প্রত্যেক স্বাধীন জাতিই এখন এই 
সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। এই নবচেতনা অনুযায়ী প্রত্যেক 
জাতিই বুঝিয়াছে যে এই সকল দূর্ঘটনা হইতে আত্মরক্ষা করিতে 
শিক্ষা জাতির জীবনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। 


দ্বিতীয় পাঠ 
2. কাঁটা ও অগ্রিদীচহল্প প্রাথমিক চিকিৎসা! C First aid 


for cuts and burns ) 3 

আকন্মিক ছুর্ঘটনা (Accidents)? অগ্নিদাহ, আঘাত 
লাগা, কাটিয়া যাওয়। প্রভৃতি আকস্মিক ছূর্ঘটনা আমাদের প্রাত্যহিক 
জীবনে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে 
চিকিৎসকের উপর নির্ভর না করিয়া, প্রথম কি করা দরকার সেই 
বিষয়ে সকলেরই কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্তক। এই জ্ঞান না 
থাকার জন্য আমরা অনেক সময় অসহায়ভীবে ছুটাছুটি করি। 
ফলে সামান্য ক্ষত সময়ে সময়ে মারাত্মক হইয়া দাড়ায় এবং গুরুতর 
আঘাতে সময়মত প্রাথমিক চিকিৎসা না হওয়ায়, পরে অভিজ্ঞ 
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চিকিৎসকের স্থুচিকিৎসায়ও কোন ফল পাওয়া যায় না। প্রতি 
বংসর এই সকল কারণে বহু মূল্যবান জীবন অকালে মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। সুতরাং আমাদের সকলের বিভিন্ন আকস্মিক দুর্ঘটনায় 
প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । 

এখানে কয়েকটি আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে 
বলা হইতেছে। 

কাটা (U5): আমাদের শরীরের কোন স্থান ধারাল 
অস্ত্রে বা অন্য কোন প্রকারে কাটিয়া গেলে, কোন স্থান কঠিন বস্তুর 
ঘর্ষণে, কোন কঠিন বস্তুর উপর পড়িয়া গেলে, কিংবা কীট! বা. 
পেরেক ফুটিলে শরীরে ক্ষত উৎপন্ন হয়। 

অনেক সময় এই সকল ক্ষত 
ইং ১ সামান্য ওষধপ্রয়োগে বা বিনা 
গুষধেই সারিয়া যায়। আবার 
অনেক সময় এই ক্ষত দিয়া 
নানাপ্রকার রোগজীবাণু দেহে 
প্রবেশ করিয়া মারাত্মক রোগের 
স্থষ্টি করিয়া থাকে। এই ক্ষত উৎপন্ন হইলে আমাদের সকলেরই 
নিয়লিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য । 

(3) সামান্য ক্ষত হইলে উহা স্পিরিট দিয়! উত্তমরূপে পরিষ্কার 
করিয়া টিচার আয়োডিন-সিক্ত তুল! লাগাইবে। ক্ষতস্থানে জল 
লাগাইবে না। 

(1) ক্ষতস্থান হইতে ফিনকি দিয়া রক্তমোক্ষণ হইলে ক্ষতস্থান 
পরিষ্কার করিয়া টিডার আয়োডিন-সিক্ত তুল! দিয়া জোরে চাপিয়া 
রাখিবে এবং চিকিৎসকের সাহায্য লইবে। যদি ধমনী কাটিয়া 
যায়, তবে ক্ষতের উপরের দিকে, আর বদি শিরা কাটিয়া যায়, তবে 
ক্ষতের নীচের দিকে শক্ত করিয়। দড়ি দিয়! বাঁধিয়া দিবে। 

(ii) ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিবার জন্য বরিক তুল! বা পরিষ্কার 


চিত্র 48. হঠাৎ কাটিয়া যাওয়ায় ক্ষত- 
স্থান হইতে রক্তমোক্ষণ হুইতেছে। 
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স্তাকড়া৷ জলে উত্তমরূপে ফুটাইয়া রোগজীবাণুশৃন্তয করিয়া লওয়া 
উচিত । 

(৫) পল্লীগ্রামে ক্ষতস্থানে দুর্বাঘাস ছে'চিয়া বা গাঁদাফুলের 
পাতার রস দেওয়ার প্রথা আছে। কিন্ত এই সকল জিনিস 
ক্ষতস্থানে দেওয়ার পূর্বে এইগুলি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া লওয়া 
উচিত। 

আগ্নিদাহ (5295)$ অগ্নির সাক্ষাৎ স্পর্শে দগ্ধ হইলে 
তাহাকে অগ্মিদাহ বলে। উত্তপ্ত বাষ্প, ফুটন্ত জল, ফুটন্ত দুগ্ধ বা 
তৈল, ভাতের গরম ফেন ইত্যাদি পড়িয়া শরীরের কোন স্থান দগ্ধ 
হইলে তাহাকে ঝলসান বলে। 

, __ অগ্নিদাহ সম্পর্কে নিম্নলিখিত সতর্কতাসমূহ অবলম্বন করা! 
উচিত £_- 
(6) তোমরা জান যে, কোন জিনিস বায়ু (অক্সিজেন ) ছাড়া 


চিত্র 49. অগ্নিদাহ হইতে সতর্কতা 
জ্বলিতে পারে না। স্থৃতরাং বস্ত্রাদি ও অন্য জিনিসে আগুন লাগিলে 
বায়ুর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করিবার জন্যই উহাদের উপর কম্বল, 
কথা, সতরঞ্চি প্রভৃতি চাপা দিতে হয়। এইগুলি জলিবার 
ঢা 5 
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পূর্বে বায়ুর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হইয়া আগুন নিভিয়া যায়। 
পরিধেয় বস্ত্রাদিতে আগুন লাগিলে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়াও 
উপকার পাওয়া যায় । 

ও) বন্ত্রাদিতে আগুন লাগিলে কখনও ছুটাছুটি করিবে না! 5 
কারণ ইহাতে বায়ুর সংস্পর্শে আগুন অধিক জ্বলিয়! উঠে । 

(1) আগুন নিভিয়া গেলেই রোগীকে শোয়াইয়া দিবে। 
তৎপরে অতি সাবধানে দগ্ধ স্থানের বন্ত্রাদি অপসারণ এবং ক্ষতে 
কোন পদার্থ লাগিয়া থাকিলে বিশুদ্ধ তুলা দিয়া তাহা পরিষ্কার 
করিবে। বদি কোন স্থানে বস্ত্র শরীরের সহিত আটিয়া যায়, তবে 
তাহা টানিয়া খুলিবার চেষ্টা না করিয়া কাচি দিয়া কাটিয়া দিবে। 

(iv) দগ্ধ বা ঝলসান স্থানে কখনও জল দিবে না। জল দিলে . 
জালা বৃদ্ধি হয়। ফোস্কা পড়িলে কখনও উহ! গালিয়া দিবে না। 

(৮) কোন ক্ষতই বায়ুর সংস্পর্শে রাখিবে না । ইহাতে ক্ষত- 
স্থানের যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় এবং ক্ষত দূষিত হয়। 

(৮1) ক্ষতস্থানে বিশুদ্ধ এরারট-ূর্ণ ছড়াইয়! দেওয়া বা অলিভ 
অয়েল (০11৮৩ ০1] ) কিংবা নারিকেল তৈলসিক্ত স্তাকড়া বা তুলা 
বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। স্াকড়া সিক্ত করিবার জন্য অলিভ অয়েল 
ও ছনের জল মিশ্রণ কিংবা একভাগ কার্বলিক এসিড ও পনের ভাগ 
অলিভ অয়েল মিশ্রণ কিংবা! পোড়া গব্যঘ্বত ও ক্যান্থারিন-মিশ্রণ 
ব্যবহার করা যায়। 

(৮11) ঝলসান জায়গায় আলুবাটা, কলা-চটকান, কস্টিক 
লোশন, সুরাসার বা চুনের জল ও নারিকেল তৈলের মিশ্রণ 
বা ডিমের সাদা অংশ দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে ক্ষত শীঘ্রই সারিয়া যায়। 
আজকাল বার্ণল (73701) নামক ওষধও অনেক সময় প্রয়োগ 
করা হয়। 

(০1) অগ্নিদাহ সাংঘাতিক হইলে অবিলম্বে ডাক্তারের সাহায্য 
লওয়া অবশ্য কর্তব্য । 
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প্রাথমিক চিকিওসার ওষধপত্র (First Aid ):; প্রত্যেক 
গৃহস্থের বাড়ীতে, বিশেষতঃ যাহাদের বাড়ীতে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে 
আছে তাহাদের বাড়ীতে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তাহাদের হাতের 


চিত্র 50. প্রাথমিক চিকিৎসার ওুষধ ও যন্ত্রপাতি 


কাছে সর্বদা কিছু গুষধপত্ৰ রাখা কর্তব্য। এই সকল ওষধপত্র 
পৃথক একটি ব্যাগে রাখা উচিত। এই সকল ওষধপত্রের মধ্যে 
কিছু তুলা, কিছু ব্যাণ্ডেজের কাপড়, শ্যাকড়া, ডেটল, টিংচার 
আয়োডিন, টিচার বেঞ্জিন, পটাস পারমাঙ্গানেট, কিছু স্পিরিট, 
একটি ছুরি, একটি কাচি, বার্নল ইত্যাদি অবশ্যই রাখা উচিত। 


তৃতীয় পাঠ 


3. প্রতিচরাশ্বতষাগ্য সাখাব্রণ ০ক্বীগ (Common preven- 

tible diseases ) £ 

ইংরাজীতে একট! কথা। আছে, ‘Prevention is better than 
০:০__কথাটির অর্থ হইতেছে এই যে, রোগকে প্রতিরোধ করা, 
রোগ নিরাময় অপেক্ষা শেয়ঃ। ইহা! শুধু ব্যক্তিস্বাস্থ্যের কথা 
নহে ;_ইহা! বিশেষ করিয়া গণন্বাস্থ্যের অন্তর্গত কথা । যে সকল 
ব্যাধি সংক্রামক, অর্থাৎ যাহ! একজন হইতে অনেকের মধ্যে 
ছড়াইয়া পড়ে ( epidemic ), এক দেশ হইতে অন্য দেশে 
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ছড়াইয়া পড়ে ( pandemic ), সেই সকল ব্যাধিকে একটু চেষ্টা 
করিলেই নিবারণ করা যায়। এই সকল সংক্রামক ব্যাধিকে নিবার্ধ 
বা প্রতিরোধযোগ্য ব্যাধি (9:5৮5707015 diseases) বলে। চেষ্টা 
করিলে জনগণকে উহার আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যায়,__-উহা'র 
ব্যাপকতা থামাইয়া দিতে পারা যায়। এগুলিকে নিবারণ করিবার 
পশ্য যেমন প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করিতে হয়, তেমনি 
সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্যও কয়েক প্রকার ব্যবস্থাও অবলম্বন 
করিতে হয়। যে সকল রোগজীবাণু আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া রোগ স্থষ্টি করে, সেই সকল রোগজীবাণুকে প্রতিহত কর! 
বা ধ্বংস করাই রোগাক্রমণের হাত হইতে রঙ্গ! পাইবার উপায়। 
পচন-নিবারক ওবধ ( Antiseptics )2 যে সকল ওষধ বা 
দ্রব্য শরীরের ক্ষতস্থানের পচন নিবারণ করে, উহাদিগকে পচন- 
নিবারক ওঁষধ ( Antiseptics ) বলে। লিস্টার (1827 
1912) নামে ইংলণ্ডের এক বিখ্যাত চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক পচন- 
নিবারক প্রণালী আবিষ্কার করেন। ইহার পূর্বে বিখ্যাত ফরাসী 
বৈজ্ঞানিক লুই পান্তর আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, বাতাসের ক্ষুদ্র 


না। কেবলমাত্র শক্তিশালী অগুবাক্ষণযন্ত্রের সাহায্যেই উহা- 
দিগকে দেখা যাইতে পারে। বাতাসের এই সুক্ষ জীবাণুগুলিই 
আমাদের শরীরের ক্ষতস্থানে পচন স্থষ্টি করে। বাতাস হইতে 
অথবা অস্ত্রচিকিৎসকের হাত হইতে অথবা তাহার ব্যবহৃত যন্ত্রাদি 
হইতে এই সুক্ম্ম জীবাণুগুলি ক্ষতে বাসা বাধে ও উহাতে পচন 
সৃষ্টি করে। যে সকল ওঁষধ এই সকল সুক্ষ জীবাণুগুলিকে পঙ্গু 
ও নিস্তেজ করে, উহাদিগকেই পচন-নিবারক ওঁষধ বলে। কার্বলিক 
এসিড, টিংচার আয়োডিন, ডেট, স্পিরিট প্রভৃতি পচন-নিবারক 
উষধগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
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কাহারও শরীরে কোন স্থান কাটিয়া গেলে আমরা এওঁ স্থানে 
টিংচার আয়োডিন, বেঞ্রিন বা ডেটল প্রভৃতি সিক্ত তুলা লাগাইয়া 
বাঁধিয়া রাখি। ইহার ফলে বাতাসের সুক্ষ সুন্ম জীবাণুগুলি আর 
এ ক্ষতস্থানের ক্ষতি করিতে পারে নাঃ আয়োডিন প্রভৃতি ওষধের 
সংস্পর্শে আসিয়া উহারা পঙ্গু ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং ইহার 
ফলে ধীরে ধীরে এ ক্ষতস্থান শুকাইয়া যায়। কিন্ত যদি এ ক্ষত- 
স্থানে কোন সুক্ষ্ম জীবাণু বাস! বাধিতে পারে, তবে এ ক্ষতন্থান 
ধীরে ধীরে পাকিয়া উঠে ও উহাতে পচন ধরে। 

পরীক্ষা 1. ছুইটি কাচের গ্রাস লও। উহাদের একটিতে কিছু 
স্পিরিট এবং অপরটিতে কিছু জল লও। এখন প্রত্যেকটি গ্রাসে 
একটি করিয়া আলু ডুবাইয়া রাখ। বেশ কিছুদিন পরে দেখিবে, 
যে গ্লাসে জল আছে, সেই গ্লাসের আলু পচিয়া গিয়াছে; কিন্তু যে 
গ্লাসে স্পিরিট আছে, সেই গ্লাসের আলু পচে নাই। 

ইহার কারণ কি? জলে যে সমস্ত জীবাণু আছে উহারা 
আলুটিকে পচাইয়া দিয়াছে; কিন্তু বাতাসের জীবাণু স্পিরিটের 
সংস্পর্শে আসিয়া পদ্দু হইয়া পড়িয়াছে, এইজন্য এ গ্লাসের আলু, 
পচে নাই। f 

পরীক্ষা 2. দুইটি ছোট ছোট বেগুন লও। উহাদের একটি 
টেবিলের উপর একটি খোল! পাত্রে রাখ। অপরটি ডেটল-ভিজান 
তুল! দ্বারা আবৃত করিয়া অন্য একটি খোলা পাত্রে রাখ। ঘণ্টা 
পাচ ছয় পর পর ডেটল-ভিজান তুলা শুকাইয়া গেলে উহা! আবার 
ডেটল দিয়া ' ভিজাইয়া দাও। এইভাবে বেগুন দুইটি কয়েকদিন 
রাখিয়া দিলে দেখিবে, ডেটল-ভিজান তুলা দ্বারা আবৃত বেগুনটি 
পচে নাই; কিন্তু অন্যটি পচিয়া গিয়াছে। 

ইহার কারণ কি? বাতাসের জীবাণু একটি বেগুনকে পচাইয়া 
দিয়াছে, কিন্ত ডেটল-ভিজান তুলার সংস্পর্শে আসিয়া উহার। 
নিস্তেজ হইয়া! পড়িয়াছে ; এইজন্য এ বেগুনটি পচে নাই। 
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নিবাঁজন ( Disinfection ): “নিবাীঁজনঃ কথাটির অর্থ 
হইতেছে__জীবাণুদের ধ্বংসসাধন। সংক্রামক রোগ মাত্রেরই 
জীবাণু থাকে। সেই জীবাণু বাচিয়া থাকিয়া সুস্থ ব্যক্তির শরীরে 
প্রবেশ করিলে তাহার রোগ হয়। রোগীর মলমূত্র, কফ-থুভু, এমন 
কি তাহার ব্যবহৃত সকল জিনিসে এই সকল জীবাণু অগণিত 
সংখ্যার বিদ্যমান থাকে। এই জীবাণুগুলিকে দেখা না গেলেও 


নিবাঁজনের নানারূপ ব্যবস্থার দ্বারা উহার! সমস্তই বিনষ্ট হয় এবং : 


উহার ফলে রোগ-সংক্রমণের আশঙ্কা দূর হয়। অতএব রোগ- 
নিবারণের জন্য নিবাঁজনের প্রয়োজনীয়তা আছে। 

নিবাঁজিকের শ্রেণীবিভাগ (Kinds of disinfectants ) ৪ 
নিবাঁজক নানা প্রকার হইতে পারে। ইহারা মোটামুটি তিনভাগে 
বিভক্ত; যথা, (i) প্রাকৃতিক নিবাজক, (i) ভৌতিক নিবাঁজক 
ও (ii) রাসায়নিক নিবঁজক। 

ও) প্রাকৃতিক (টিএঘাথো) নির্বাজক £ রৌদ্র, বায়ু প্রভৃতি 
স্বাভাবিক নিবাঁজক। রোদ্রতাপে অনেক রোগজীবাণু অতি 
অল্পকীলের মধ্যে ধ্বংস হয়। এইজন্যই রোগীর বিছানা ও ব্যবহৃত 
জিনিসপত্র মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দেওয়া উচিত। 


(1) ভৌতিক ( Physical ) নির্বাজক : অগ্নিতাপ রোগ- 
জীবাণু ধ্বংস করে। 
করিলে উহা জীবাণুমুক্ত হয়। কলেরা, যক্ষা, টাইফয়েড, আমাশয় 
প্রভৃতি রোগীর মলমূত্র আগুনে পোড়াইয়া ফেলা উচিত। 

(01) রাসায়নিক ( Chemical ) নিবাক £ তীত্র রাসায়নিক 
বীজদ্ দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়াও সকল প্রকার জীবাণুকে ধ্বংস করা 
যায়। নিয়ে কতকগুলি রাসায়নিক নিবাঁজকের পরিচয় দেওয়া! 
হইল। 


(9) চুন- টাটকা চুন অতি উত্তম নিবীঁজিক। টাটকা চুন জলে 
গুলিয়| নৰ্দমা কিংবা পায়খানায় ঢালিয়া দিলে জীবাণুও মরে, 


রোগীর পরিধেয় বন্ত্রাদি গরম জলে সিদ্ধ " 
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দুর্গন্ধ দূর হয়। আমর! যে মধ্যে মধ্যে বাড়ীঘর চুনকাম করি, 
তাহা সৌন্দর্যের দিক দিয়া তো বটেই, স্বাস্থ্যের পক্ষেও একটি উত্তম 
ব্যবস্থা । নিবাঁজক ব্রিচিং পাউডারের মধ্যেও চুন আছে। 

(%) ক্লোরিন-__ব্রিচিং পাউডার জলে মিশাইয়া তাহার মধ্যে 
সামান্য হাইড্রোক্লোরিক এসিড ঢালিয়া দিলেই ক্লোরিন গ্যাস 
উথিত হয়। ইহা একটি উত্তম জীবাণুনাশক। ইহা দ্বার! দু্গন্ধও 
দুর হয়। 

(০) ফর্মালিন গ্যাদ__কর্মালিন নামক একপ্রকার বীজদ্ব ওষধ 
বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া দিলে উহা! 
হইতে গ্যাস উৎপন্ন হয়॥ এই গ্যাসের ঝাজে নানাপ্রকার রোগ- 
জীবাণু, এমন কি যন্ম্মা-জীবাণু পর্যন্ত বিনষ্ট হয়। 

(৪) কার্বলিক এসিড--ইহা আলকাতরা হইতে প্ৰস্তুত উত্তম 
একটি জীবাগুনাশক: পদার্থ। ইহার দামও সস্তা। ইহা হইতে 
প্রস্তুত কার্বলিক সাবান মাখিয়া স্নান করিলে খোস, পাঁচড়া প্রভৃতি 
চর্নরোগের জীবাণু বিনষ্ট হয়। ইহা হইতে প্রস্তুত ফিনাইল 
( Phenyle ), আইজল (1201) প্রভ্ূতিও জীবাণুনাশকরূপে 
ব্যবহৃত হয়। শহরের হাসপাতালসমূহে রোগীদের মল-মুত্র-বমি 
ইত্যাদি ফিনাইল, আইজল প্রভৃতি দ্বারা জীবাণুমুক্ত করা হয়। 
অনেক গৃহস্থও এই সকল জীবাণুনাশক গুষধ ব্যবহার করিয়া থাকে । 

(৪) প্টাজ পারমালীনেট __ইহা একপ্রকার লালবর্ণের গুড়া 
পদার্ঘ। ইহ! সামান্তমাত্র জলে ফেলিলে এ জল লাল হইয়া যায়৷ 
ইহ? হইতে তখন প্রচুর অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হয় এবং এইজন্য ইহা! 
বীজদ্ব ওঁষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পাইওরিয়া, সান্নিক প্রভৃতি 
দন্তরোগে কুলকুচির জন্য পটাস পাঁরমাঙ্গানেট-মিশ্রিত জলের বহুল 
প্রচলন আছে। 

( অষ্তান্ত নিরবাজক-_সাবানও এক হিসাবে ভাল নিবীজক। 
ইহা! ছাড়া, বর্তমানে ডেটল (10601), স্তাভলন (3৪107) ), 
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ক্রাইজল (015201) প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট নিবাঁজক ওষধ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

পললীগ্রামের অধিবাসীরা এখনও প্রত্যুষে বাড়ীঘর, উঠান 
প্রভৃতি গোবর দিয়া লেপিয়া থাকে ও বাড়ীর আনাচে-কানাচে 
গোবর ছড়া দিয়া থাকে । টাটকা গোবর একটি ভাল জীবাণুনাশক 
হিসাবে এই সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। পল্লীগ্রামে পাড়ায় বসন্ত- 
রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে এখনও অনেকে বাড়ীতে গন্ধক পোড়াইয়া 
থাকে। গন্ধক পুডিয়া যে সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন 
হয় তাহা৷ বহু রোগজীবাণু ধ্বংস করে। ইহা ছাড়া আমরা যে 
সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঘরে ধূপ-ধুনা পোড়াই, উহার ধেশাও অনেক 
রোগ্রজীবাণু ধ্বংস করে। 

অনাক্রমতভার ব্যবস্থা ( [nmunisation )৪ আমাদের 
সকলের শরীরেই সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে কিছু পরিমাণ স্বাভাবিক 
প্রতিরোধ-ক্ষমতা আছে।  ইহাঁকে স্বাভাবিক অনাক্রম্যতা 
( natural immunity ) বলা হয়। এইজন্যই সহসা কোনও 
সংক্রামক রোগ আমাদিগকে কাবু করিতে পারে না। কিন্ত 
রোগজীবাণুর ক্ষমতা যখন আমাদের এই ক্ষমতা অপেক্ষা বেশী হয়, 
তখনই আমরা রোগে আক্রান্ত হই। 

একবার কোন একটি বিশেষ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়াও 
যদি কেহ আরোগ্যলাভ করে, তবে এ রোগ সম্পর্কে এ ব্যক্তির 
অনাক্রম্যতা শক্তি পূর্বাপেক্ষা বহু পরিমাণে বাড়িয়া যায়। এইজন্যই 
দেখা যায় যে, কাহারও একবার হাম বা বসন্ত হইলে তাহার আর 
পুনরায় হাম বা বসন্ত হয় না। 

রোগ্নপ্রতিরোধক ইঞ্জেকসন ও টিকা ( Inoculation and 
৪০০17786101 ) £ এই তথ্য হইতেই প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা জান! 
গিয়াছে যে কৃত্রিম উপায়ে অতি সামান্য পরিমাণে যদি কোন সুস্থ 
ব্যক্তির দেহে কোন রোগের বীজ টুকাইয়া দেওয়া যায়, তবে 
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তাহাতেও এ ব্যক্তির দেহের মধ্যে এঁ বিশেষ রোগটির বিরুদ্ধে 
এইরূপ অনাক্রম্যতা-শক্তি অজিত হইবে । এই শক্তি স্থায়ীও হইতে 
পারে, আবার অস্থায়ীও হইতে পারে। এই প্রাকৃতিক নিয়মের 
উপর ভিত্তি করিয়াই বিভিন্ন রোগপ্রতিরোধক ইঞ্জেকসন ও টিকা 
দিবার ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তবে সকল প্রকার রোগের 
ক্ষেত্রে ইহ! প্রযোজ্য নহে; বিশেষ করিয়া কতকগুলি নির্দিষ্ট 
সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধেই এই প্রকার কৃত্রিম অনাক্রম্যতার ব্যবস্থা 
করা যায়। 
1 নিয়ে এইরূপ কয়েকটি রোগের কথা বিত হইল। 
বসন্ত__বসন্ত দুই প্রকার,_(i) আসল বসন্ত ( Small Pox ) 
এবং (i) জলবসম্ভ ( Chicken Pox )। ইহাদের মধ্যে আসল 


চিত্র 51. বসন্তরোগী 
টিকাই আবিষ্কৃত হইয়াছে, জলবসন্তের টিকা এখনও 


আবিষ্কৃত হয় নাই। আসল বসন্ত খুবই মারাত্মক, জলবসন্ত তত 
আরাত্মক নহে! বসন্তের টিকা আবিষ্কার করিয়াছেন ডঃ জেনর। 


বসন্তের 
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প্রতি বৎসর বসন্তের মৃতু শক্তিসম্পন্ন বীজ দ্বারা টিকা লইলে শরীরে 
যে অনাক্রম্যতা-শক্তি জন্মে, তাহার ফলেই আসল বসন্ত রোগের 
আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ভাইরাজ্‌ (ড145) নামক 
এক প্রকার সুল্মাতিস্থস্ম জীবাণু হইতেই এই রোগের স্থষ্টি হয়। 
এই ভাইরাস্‌ বসন্তরোগীর শরীর হইতে বাতাসের মাধ্যমে শ্বাস- 
প্রশ্বাসের সহিত সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করিয়া রোগ জন্মায় ৷ 
কিন্তু টিকা লইলে ইহারা শরীরে প্রবেশ করিলেও রোগ জন্মাইতে 
পারে না। 

কলেরা_-কিমা ভিব রিও নামক এক প্রকার জীবাণু হইতে এই 
রোগের স্থষ্টি হয়। খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে এই জীবাণুগুলি 
আমাদের শরীরে প্রবেশ করে| এই রোগের মুত জীবাণু 


চিত্র 52. অদ্রতাবশতঃ পানীয় জলের পুষ্করিণীতে লোকে কলেরা রোগীর 
কাপড় কাচিতেছে এবং স্নান করিতেছে। এইরূপ পানীয় জলই কলেরা ছড়ায় ৷ 
ইঞ্রেকসনের মাধ্যমে কোন সুস্থ ব্যক্তির শরীরে টুকাইয় দিলে 
অন্ততঃ ছয় মাস পধন্ত তাহার দেহে অনাক্রম্যতা বজায় থাকে; 
স্থতরাং সেই সময়ের মধ্যে কলেরায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই । 
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টাইফরেড-_ইহাকে কেহ কেহ সান্সিপাতিক জরও বলিয়া 
থাকে। প্রকৃতপক্ষে ইহা পেটের গীড়া, অর্থাৎ এই রোগের জীবাণু 
পেটের মধ্যে নাড়ী বা অস্ত্রে বাসা বীধিলেই এই রোগ হইয়া থাকে । 
এইজন্য ইহাকে বাংলায় আল্তিক জ্বর বলে। এই রোগ প্রতিরোধের 
জন্যও ইঞ্জেকসনের ব্যবস্থা আছে। ইহার নাম টি. এ. বি. সি. 
(T. A. B.C.) এই রোগের মৃত জীবাণু হইতে এই ইঞ্জেকসন 
প্রস্তুত হয়। টি. এ. বি. সি. কলেরা রোগেরও প্রতিরোধক ৷ এই 
ইঞ্জেকসন লইলে দেহে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য অনাক্রম্যতা 
বজায় থাকে। 

পরোক্ষ প্রতিরোধ (Indirect prevention )£ কলেরা, 
বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ কি প্রকারে প্রতিরোধ*কর! যায় 
সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রকার প্রাতিরোধ- 
ব্যবস্থাকে আমরা প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ ( Direct prevention ). 
বলিতে পারি। কিন্তু এমন কতকগুলি ব্যাধি আছে সেগুলিকে 
এভাবে প্রতিরোধ করা যায় না, উহাদিগকে পরোক্ষভাবে প্রতিরোধ 
( Indirect prevention ) করিতে হয়। 

এখানে কতিপয় রোগের পরোক্ষ প্রতিরোধ-ব্যবস্থার কথা বলা 
হইতেছে। 

ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়া সংক্রামক রোগ নহে, অর্থাৎ ইহা 
স্পর্শ দ্বারা সংক্রামিত হয় না। এনো- 
ফেলিস জাতীয় স্ত্রী-মশক এই রোগ 
বিস্তার করে। ম্যালেরিয়ার জীবাণু 
রোগীর রক্ত ভিন্ন অন্য কৌন স্থানে 
থাকে না।  এনোফেলিস জাতীয় 
স্ত্রী-মশ! ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত পান 
করিবার কালে ম্যালেরিয়ার জীবাণু এ মশার শরীরে প্রবেশ 
করে। যখন এ মশা কোনও সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ায়, তখন সুস্থ 


চিত্র 53. এনোফেলিস মশা 
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লোকের শরীরের রক্তে এ জীবাণু মিশিয়া যায় এবং তাহার 
ম্যালেরিয়া রোগ হয় । 


নশারির মধ্যে ঘুমাইলে মশা কামড়াইতে পারে না। সুতরাং 


চিত্র 54. মশারি টাঙাইরা শুইলে মশক- 


দংশন হইতে নিরাপদ হওয়া 
যায় এবং মশারি না টাঙাইয়া শুইলে মশক-দংশনে ম্যালেরিয়া হয়। 


7 NAP 


চিত্র 55. মশা-নিবারণের জন্য জলে কেরোসিন ছড়ান হইতেছে। 


ইহাতে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত 


Ca 
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মশা যে সকল খানা, ডোবা, গর্তে ডিম পাড়ে, তাহা, ভরাট করিয়া: 
দিতে হয়। এ সকল স্থানে মধ্যে মধ্যে জলে কেরোসিন তৈল, 
ডি. ডি. টি. বা গ্যামাক্সিন মিশাইয়া ছিটাইয়া দেওয়া উচিত।' 
ঘরের দেওয়ালে ডি. ডি. টি. ছিটাইয়া দিলেও মশ! মরিয়া যায়। 
কুইনাইন ম্যালেরিয়ার একমাত্র ওষধ। { 


আমাশয়_কলের! ও টাইফয়েডের মত আমাশয় রোগও থাচ্চ- 
পানীয়ের দ্বারা সংক্রামিত হয়। আমাশয় রোগের আক্রমণ হইতে 
রক্ষা পাইতে হইলে পানীয় জল বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । পুকুর বা'' 
নদীর জল পান করিবার পূর্বে ফুটাইয়া লওয়া উচিত। নলকুপের 
জল অবশ্য ফুটাইয়া না খাইলেও চলে, তবে শহরে যে কলের জল' 


সরবরাহ করা হয় তাহাও ফুটাইয়া লওয়া উচিত। 


মাছি আমাশয় রোগের সংক্রমণ ঘটায়। সুতরাং খাদ্া্রব্যে 
যাহাতে মাছি না বসে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোনরূপ 
খাগ্ঠবস্ত কখনও অনাবৃত রাখা উচিত নহে এবং খাইবার সময়ও, 
যাহাতে খাবারে মাছি না বসে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 

ঘরে ডি. ডি. টি. ছিটাইয়া দিলে মাছি মরিয়া যায়। ফর্মালিন, 
পাইরিথণম প্রভূতিও মাছির পক্ষে বিষ। এইগুলি গুড় প্রভৃতির 
সঙ্গে মিশাইয়া ঘরের স্থানে স্থানে রাখিলে তাহাতে মাছি বফিলেই 
মরিয়া যায়। 

এমিটিন আমাশয়ের একটি উপকারী ওষধ। 

হাম__ইহা! এক প্রকার সংক্রামক ব্যাধি। ইহা বসন্তের মতই 
এক প্রকার ব্যাধি, তবে খুবই মৃতু ধরনের। এই রোগ প্রতিরোধের 
কোন ওধধ নাই। হামরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে একটি স্বতন্ত্র ঘরে 

থক করিয়া সবদা মশারির মধ্যে রাখিতে হয়। রোগীর 

গুশ্রযাকারীকে সর্বদা ডেটল, ফিনাইল, কাবলিক এসিড প্রভৃতি 
দ্বারা নিজেকে জীবাণু-মুক্ত করিয়া অপরের সহিত মেলামেশা 
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করিতে হইবে। তাঁহাকে রোগীর ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া 
জামাকাপড় বদলাইতে হইবে । 

মাছি হামরোগের সংক্রমণ ঘটাইতে সাহায্য করে; সুতরাং 
মাছির উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সবপ্রকার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে |] 

ইন্ক্রয়েঞ্জ।_ইহাও একপ্রকার সংক্রামক ব্যাধি। ইন্ফুয়েঞ্ায় 
হাত, পা, মাথা প্রভৃতি অঙ্গে খুব বেদনা বোধ হয়। ইন্ফ্রয়েঞ্জার 
সহিত জরও হয়। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে হামরোগীর মত 
স্বতন্ত্র ঘরে অবস্থান করিতে হইবে। তবে ইহা হাম, বসন্ত প্রভৃতি 
রোগের স্যার দীর্ঘস্থায়ী ও মারাত্মক নহে। ছুই চারিদিন জরে 
ভুগিবার পরেই ইন্ফ্ুয়েঞ্া সারিয়া যায়; কিন্তু এই রোগে শরীর 
খুবই দুর্বল হইয়া পড়ে। 

ইন্্‌কুয়েঞ্জার ভাল ভাল গুষধ ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। 


প্রশ্নাবলী 
সাধারণ প্রশ্নাবলী £ Essay Type 

1. আকস্মিক দুর্ঘটনা কাহাকে বলে? কাহারও গায়ে আগুন লাগিয়া 
গেলে তুমি কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে? 

2. তোমার প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সে তুমি কিজন্ত কি কি ওষধ ও 
যন্ত্রপাতি রাখিবে? 

3. পচন-নিবারক ওষধ কাহাকে বলে? নিবাঁজক উষধ কাহাকে বলে? 
এই ছুই প্রকার গুষধের মধ্যে পার্থক্য কি? 

4. নিবাঁজকগুলি কি কি শ্রেণীতে বিভক্ত? করেকটি রাসায়নিক 
নিবাঁজকের নাম কর। গরমজল কি এক শ্রেণীর নিবাঁজক ? 


5. অনাক্রম্যতা বলিতে কি বোঝ? অনাক্রম্যতার ব্যবস্থা হিসাবে 
আমরা কি কি করিয়া থাকি? | 
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6. কলেরা, বসন্ত ও টাইফয়েড রোগের আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্য আমাদের কি কি করা উচিত? 

7. পরোক্ষ প্রতিরোধ কাহাকে বলে? এমন একটি রোগের নাম কর 
বাহাকে আমরা পরোক্ষভাবে প্রতিরোধ করিতে পারি। এ রোগটির 
প্রতিরোধ-ব্যবস্থা হিসাবে তুমি কি কি ব্যবস্থা অবলদ্বন করিবে? 

8. টীকা লিখ £ 

টিকা, আমাশয়, নিবীঁজন, কার্বলিক এসিড, প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ, চুন। 


নূতন পদ্ধতির প্রশ্নঃ Objective Type 
1. নিম্নে কয়েকটি উক্তি দেওয়া হইল এবং উহাদের সমর্থনে একাধিক 
যুক্তি বা কারণ দেখানো হইল। উপযুক্ত কারণটির পার্খে / এই চিহ্ন দাও। 
() দেহের কোন স্থান পুড়িয়া গেলে_ 
(৫) দগ্ধস্থানে ঠাণ্ডা জল দিবে । 
(৮) দঞ্চস্থানে বার্নল লাগাইবে | 
(9) দগ্ধস্থানে আয়োডিন দিবে । 
জামাকাপড়ে আগুন লাগিলে_ 
(৭) ঠাণ্ডা জল ঢালিবে । 
(6) জলন্ত কাপড় ছাড়াইয়া ফেলিবে। 
(০ কম্বল কিংবা কাথা চাপা দিবে। 
(i) টিকা লইলে_ 
(৭) বসন্ত রোগ হয় না। 
(9 কলেরা রোগ হয় না। 
(০) আমাশয় হয় না। 
( বিছ্যাতের তার ধরিবার প্রয়োজন হইলে-_ 
(9 মাটির উপর দ্রাড়াইতে হয়। 
(9) কাঠের উপর দাড়াইতে হয়। 
(9 ইটের উপর দাড়াইতে হয়। 


2. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ 
0) বিদ্যাং লইয়া কাজ করিতে হইলে ___ জুতা ব্যবহার করা 


প্রয়োজন 


(ii) 
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(5) ধারাল ছুরিতে দেহের কোন স্থান কাটিয়া গেলে এ স্থানে __- 
লাগাইবে । 
(1) পচন-নিবারণের বধ আবিন্কার করেন ___-। 
(৮) বসন্তরোগের টিকা আবিফার করেন = ৷ 
3. হ্যা” বা “ন!” উত্তর দাও। 
(০) কলেরা কি জলবাহিত রোগ? = 
(6) টাইফয়েড কি বায়ুবাহিত রোগ? = 
(০) পচন-নিবারক গুষধগুলি কি জীবাণু ধংস করে? __ 
(0) অগ্নি কি একটি ভৌতিক নিবাঁজক? __ 
(০) গন্ধক কি জীবাণু ধ্বংস করে? = 
4. নিম্নের বাক্যগুলির মধ্যে যেগুলি শুদ্ধ তাহাদের পার্থে / এই চিহ্ন 
এবং যেগুলি ভুল তাহাদের পার্শ্বে এই চিহ্ন দাও £ 
(৫) জেনার বায়ুতে জীবাণুর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। 
(6) বসন্তের টিকা লইলে জলবসন্ত ও আসল বসন্ত-_কোনটাই হয় না । 
(০) এনোফিলিস জাতীয় স্বী-মশ! ব্যালেরিয়া রোগ ছড়ায়। 
(৫) জল ফুটাইয়া খাইলে হাম হয় না। 
(6) পটাস পারমার্গানেট একটি নিবীজক উষধ । 
() ব্রিচিৎ পাউডারে চুন ও ক্লোরিন আছে। 
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